


“৯৭ 
প্রথম সংস্করণ । 


প্রকাশক 
শ্ীবীরেন্দ্র মোহন গুপ্ত 


৯৩২২ 


মুল্য ॥* আট আনা 


অচ্চনা -*" এ ৮৫ 
প্রবাস কুজুম হু রী রি 
ফটো! রঃ নম 

দীপানতি। 

স্বপ্ন ৪ সই 

নির্ঝরিণনী ৪ ০ 

আশ্গিন মাসের ঝড় 2 

রাসলীল। রঃ 

দোল শ্যামা ৫ ৪ যে 
ভেলীর ধূমকেতু ... দহ রে 
বসস্তকাল রঃ 2 হি 
মন রি এ 
মার্কগমুণির পুনজন্ম 

নিদ্রা 

অন্দোপর সাল 

সুখ কোথা ৪৪ 


কি বাররণের জন্বতূমির নিকট বিদার 
পৌজ্রের জন্ম হর 

শীক্ষেত্র ক 2 টি 
পিভৃগৃতে রন রি 2 
নবীন স্মতি ক 

প্রবাসে পুত্র ৪ হা 

দোল 

সতী পু রা 

প্রয়াগ রা ৪ 

ভরদ্বাজজ আম 


ঘর ট০০ 4২ 


একা নি 
কাশীধাম রর 
হরিনাম 
কমলে ক্লামিণী 
পতিহীণ। 
মা 


নবজীবন হয 


বিতক্ত বঙ্গ 
যুক্তবঙ্গ 
শারদীয়া পুজা 


কুমার কাশ্তাপের জন্ম 


ক্ষত 
বিশ্বশিল্পি 
কোজাগর 
কামাখ্া 


খোকার হাসি .১, 


ইন্দ্রমতি ও অজ 


ধাত্র পান্ন। যী 


অবসান 


৫৩ 


কচ 


আারারাারাররতাাররাারারারারাহাট  *. “এর? -/৭৭৮৯০৯৯ক 


শুক্চ 
৬২ 
৩ 
৬৫ 
৬৯ 
৭১ 
৭৪ 
৭৩ 
নণ. 
৭9 
৮১ 
৮৭- 


৯৩ 
৪১৪ 
৫ 


১৬১ 


১৬৩) 





ৃ চন 
৯২৬ ২777 
অঙ্চনা। ১৯০৫৫ ৬ 
এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চনা, 
তোমারি অপিত নয়ন কমল, 
ভক্তি অর্ধ্য মম বাসন! 


এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চনা। 


তোমার অপিত নিভৃত কুটীরে, 
তোমার পুজার তরে, 

নৈবেদ্য পঞ্চজনা, 
এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অঙ্চনা । 


ধূপ, দীপ, ধূনা, কামনা, বাসনা, 
্পন্দনে উঠিবে মন্ত্র, 
সন্ধ্যা আরতি বাজনা, 

এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চন। । 





অঞ্জলি। 


অঞ্জলি। 


তোমারি এ বিশ্ব, তোমারি এ দৃশ্ত 
তোমারিত সকলি, 
আমার কি আছে বিভু, 
দিতে তোমায় অঞ্জলি। 


তোমারি কমল, গোলাপ অটল, 
তোমারিত বাছুলী 
আমার কি আছে বিভু, 
দিতে তোমায় অগ্জলি। 


তোমারি কাঞ্চন, অশোক রঙ্গণ, 
তোমারিত শিউলি 
কল্পন। কুসুম মম 
অর্পিলাম অঞ্লি। 





প্রবাস কুনুম। 


চলিয়াছি নূতন প্রবাসে 
নবোংসাহে হৃদি ভর পুর 

নাহি জা্ি কোথা তত্ব পথ 
ঘুরে ঘুরে যাঁব কত দুর। 


অশ্রলি। 


অজ্ঞাত নিবিড় বনে, 
ফুটিয়াছে নব ফুল। 
লভিতে কুসুম নব, 
অবিশ্রান্ত প্রাণাকুল । 


প্রলোভনে আনিয়। কল্পনা, 
রাখিলে আধেক পথে মোরে । 
অবরুদ্ধ সে উদ্যান দ্বার, 
উন্মুক্ত করিতে কেবা পারে । 


উচ্চতর প্রাণের বাসনা, 

উঠিতে অচল গিরি পানে । 
পথ ভ্রান্ত চরণ অচল 

শত বাধ! উঠিতে সোপানে। 


হৃদি যঞ্চে এস ওগো, 

করে লয়ে বাণ খানি। 
পুরাও বাঁসন৷ মম, 

ভকত বৎসল। বাণী । 


তুলে দাঁও উন্তত দোপানে, 
হেথ। আমি নূতন প্রবাসী । 

লতিতে সে সুরভি কুসুম 
নবোল্লাসে হয়েছি প্রবাসী । 


ধু বাসনাই হ'ল সার; 
যাহা চাই মিলিল না কিছু। 


অঞ্জলি । 


দুরে দুরে ভ্রমিলাম বৃথা, 
বেল বেড়ে আসিয়াছে পিছু । 


ভূমিতে লুটিয়ে ছিল 
দলিত কোরক কণ্টা 

অধম বালিকা তব 
আনিয়াছে তাই ছুটী। 


লবে কি ম। শুষ্ক ফুলহাব, 
গন্ধহীন অমিল গ্রন্থণ। 

নৃতন প্রবাসে এসে আজি 
পুরিবে কি মম আকিঞ্চন। 





ফটো । 


হৃদয় মন্দিরে, মানস যুকুরে। 
তুলেছি তোমার ফটে। 

আবে তার মাকে, কত স্থান আছে, 
এ হৃদি নহে ত ছোট। 

তোমার সাধের, জড় জগতের, 
গ্ীতিব্র যতেক আছে। 

সকলি ানিয়া, দিব সাজাইয়া, 


ওই প্রতিমারকাছে। 


অগ্রলি। 


সন্ধ্যায় ধায়, শুভ জোছনায়, 
রাখিব ছুয়ার খুলি । 

নিভৃত কুটিরে হেরিয়া তোমারে, 
আপনা যাইব ভুলি । 

সহজ ওকারে, জিব তোমাকে, 
স্থাপিক্প] হৃদয় পটে । 

শারদ শেফালি, অপিব অঞ্জলি, 
ও বাজ! চরণ তটে। 

দীপান্বিতা । 


আজি শুভ অযানিশি ঘোর অন্ধকার 
প্রদোষে প্রদীপ মালা, 
দিগন্ত হয়েছে আল।, 

বরষের মাঝে দিন নহে ভুলিবার 


স্বরগের প্রণ্যময়ী দেখ ধরাতিলে, 
চতুর্দোলে চতুভু জা, 
মানব দিয়াছে পুজা, 

মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয় ওই পদতলে । 


দ্ীপালোকে আলোকিয়। অবনী মগুল, 
মহাতিথি দীপাশ্িতা 
তাহে মাগে। উপনীত, 
খবাতলে বিরাজিতা এলান কুস্তল | 


অঞ্জলি । 


, আজি এ আনন্দ দিনে লইয়ে বরণ, 
ছুটিছে খদ্যোত রাশি, 
মেঘেতে চপলা হাসি, 

ভকাত শকতি দিয়ে পুজিতে চরণ। 


এ শুভ নিশিতে শ্তাম। নৃমুগ্ুমালিনী, 
ঘটে পটে কিব! ধ্যানে, 
জাগ্রত স্যুপ জ্ঞানে, 

হুদি তন্ত্রে মহামন্ত্রে জাগ মা জনন্ট। 


কি আছে সম্বল আর এ দীন কুটারে 
শুধু আছে হৃদি থানি, 
এস ওগে। মা জননী, 
লোলজিহ্ব। দ্িগসন! শোভিত রুধিরে। 


স্ব্রি। 
বহুদিন পরে আজ 
(মোহন মুরতি সাজ 
নিশিথে ঘুমের ঘোরে দেখিনু স্বপনে” 
ন্সেহে সম্বোধিয়! মোরে, 
ডাকিলে মা নাম ধরে, 
ঈাড়ায়ে গৃহের দ্বারে প্রফুল্ল আননে। 
কি যেন আমার তরে, 
যতনে লইয়ে করে, 
দির্তে' এসেছিলে বুঝি স্বরগের সুধা, 


অগ্রলি। ৭; 


সে মধুর স্বরে মোর, 
হয় আনন্দে ভোর, 
বিধাতা বিগুণ মোর, না মিটিল ক্ষুধা । 


যবে পরশিল কাঁণে; 
অনস্ত পিপাসা প্রাণে, 
সাদরে সম্ভাষি ঘরে আনিব মায়েরে, 
স্বপনের মোহ জাল, 
মোহিয়া ক্ষণেক কাল, 
সহসা ভাঙ্গিল ঘুষ, ভাসি আখি নীরে। 


অষ্টম. বরষ পরে, 
এসেছিলে কপাকরে, 
স্সেহের পুত্তলি তব হেত্রিতে নয়নে, 
কেন মা অদ্ৃশ্ত হ'লে 
' ভাসাইয়া আখি জলে, 
চঞ্চল! চপল। সম মিশি ঘন লনে। 


তুমি যে দেবের বাল, 
খেলিছ অনস্ত খেলা, 
মরতে হইয়াছিল। মানব রূপিনী, 
করি তোম। প্রণিপাত, 
ক্ষম মাতঃ অপরাধ, .. 
তোমার মহিম] মাগে। কিছুই না জানি।* 


*্* ১৩১৫ সালে 8, কার্তভক, কৃষ্। একাদশীতে ৬ মাতৃদেবীর পরলোক গমনের 
তিথিতে দৃষ্ট হ্বগ্। 








০ 


অঞ্জলি। 
নিঝরিণী। 
পাষাণ ভেদিয়া, চলেছে ছুটিয়া, 
ওই নিঝ রিণী, 
কুল কুল স্বরে, মধুর লহরে, 
গাইয়। মোহিনী । 
বিরল বিজনে, মধুর নিকণে, 
মোহিছে শ্রবণ, 
স্বর্গ মন্দাকিনী, পৃত নিঝ রিণী, 
মোহিতে প্লাবন। 
বিভুর অপিত, ন! জানি নিশ্চিত, 
কোথায় উৎপত্তি, 
কুল কুল স্বরে মধুর লহবে, 
অবিরাম গতি । 
পুষ্পিতা বল্পরী, আপন] পাসরি, 
ভাসাইয়া কায়, 
নিঝরের জলে, চলি দুলে ছুলে, 
বিভু পদে যায়। 





আশ্বিন মাসের ঝড়। 


মনি কি ভীষণ কাল, তের শত বোল সাল, 
শারদীয় পূজার উৎসব, 
শধরে ঘরে পুর নারী, ফেলিছে নয়ন বারি, 


নিরানন্দে রয়েছে নীরব । 


অঞ্জলি । 


কি দারুণ বঞ্ধাবাত, বয়ে গেল অকম্মাৎ 
তরু শাখ! তাঙ্গিয়। বিস্তর ; 
উড়াইয়৷ ঘর বাড়ী, সংঘর্ধিয়। রেল গাড়ী 
কি ভীষণ বয়ে গেল ঝড়। 


লিয়' খুলনা জেলা, হ'ল না সাধের খেলা, 
পল্লীগ্রাষে করিল প্রবেশ, 

তাঙ্গিয়। গজাল শাল, উড়ায়ে খড়ের চাল, 
বিড়ম্বন! করিল অশেষ, 


শূন্যে বহে নিরস্তর, ঝড় বৃষ্টি ভয়ঙ্কর, 
প্লাবনে ডুবিল ভূমিতল, 

কোথা যাবে জীব প্রাণী, উভয় সঙ্কট গণি, 
বরষিল কত অশ্রজল। 


যশোহরে মনোহর, ছিল কত বাড়ী ঘর, 
উড়ায়ে চলিল অনিল, 

'আসিয়। গোয়ালনন্দ, বিনাশিক্পা ভাল মন্দ 
মাতাইল পদ্মার সলিল। 


যে পদ্মা তরঙ্গময়ী, নামেতে ভুবন জয়ী, 
উথলিয়! উঠিল তখন, 

তরী পোত খর বাড়ী, জীব জন্ত নরনারী, 
নিজ বক্ষে করিল গ্রহণ। 


'জলে স্থলে করি রণ শ্রান্ত নহে সমীরণ, 
স্বর্গ মর্ত্য করে একাকার, 


অঞ্জলি । 


হুঙ্কারে গগণতেদী, বিদ্যুৎ উঠিছে ভাতি, 
শ্বন্‌ স্বন হাকিছে আবার । 


ছুটিল বাম্পীয় পোত, কে করিবে গতি বোধ, 
লৌহ রজ্জু ছিড়িয়! হেলায়, 

আরোহী মানবগণ বিপদে বিষণ্ন মন, 
ইষ্টদেব স্মরিল ত্বরায়। 


কোথায় দীনের হরি কোথা ঘর কোথ। বাড়ী, 
কোথ। এবে বান্ধব শ্বজন, 
বিস্তীর্ণ যমুন। নীরে। নিয়তি আনিল যারে, 


কে খণ্ডাবে তাহার মরণ। 


পুনঃ বছে সমীরণ, করি ভীম গরজন, 
কীপাইয়া অতল ভূতল, 

আরোহীর আর্তনাদ, পুরিল না মনোসাধ, 
শুভ যাত্রা হইল বিফল। 

সমীর সমরে আজ, পাইয়া বিষম লাজ; 
দ্বিশহারা ফুকারিয়। পোত, 

কত প্রাণী লয়ে কোলে, ডুবিল অতল জলে, 


তর তর বয়ে গেল আ্োত। 


তেয়াগি অনন্ত স্সেহ, শত শত শব দেহ, 
জোতে স্রোতে চলিল ভাঁসিয়।, 
এ দৃশ্ঠ নয়নে হেরি, তবুও বাক্ষসী নাবী, 


নেচে নেচে চলিল হাসিয়া । 


অঞ্জলি । 


কি ভীষণ, কি ভীষণ, কি করির্পি প্রতঞ্জন, 
বিনাশিলি কত শত প্রাণ, 

কি দৃষ্ঠ হেরিনু হায়, শিহরি উঠিছে কায, 
দি ভেঙ্গে হয় শত খাঁন। 

আপনি রুষিয়৷ পরে, রোষাইলি অবলারে, 
স্বচ্ছময়ী জলধি রমণী. 

অসংখ্য তব্রণী গ্রাসি, উচ্ছাসে অনন্ত হাঁসি, 


পাপীয়সী যমুন] পাষাণী । 


হেরনা নয়ন মেলি, বিকচ কমল গুলি, 
অফুটভ্ত কত শত তায়, 

তরঙ্গের বেগ ভরে, কভু উঠে কতু গড়ে, 
নিরুপায় জীবন হারায়, 

ওই যুবা নব বেশ, কুঞ্চিত মাথার কেশ, 
জলমগ্ন হেরি পুনরায়, 

আবর্তে তুলিয়৷ গাত্র, বারেক চাহিবা মাত্র, 
চিরশেষ লইল বিদায়। 

কাহারে দেখিবে আশে, আনন্দে চলেছে দেশে, 
নিয়ে বরষের উপার্জন । 

কতই কল্পন। মনে, বাধিয়া সঞ্চিত ধনে, 
হেথা এসে হ'ল বিসর্জন | 

জানিন। নিষ্নতি বিধি, কেমন তাহার রীতি, 


অত্যাচার কেমন"শাসন, 


১২ 


অঞ্জলি। 


দোষ গুণ না বিচারি, এক সাথে ভরাভবি, 
বারি বক্ষে করিল! মগন। 


সলিল শায়িত ওই, ললন। লাবণ্যময়ী, 
মধুর মূরতী মরি কিবাঃ 

কবরী বন্ধন খুলি, বেণী চলিয়াছে ছুলিঃ 
নাগিনী জড়িত যেন গ্রীবা। 


তরুণ বয়সী বালা, পড়েছিল বরমালা, 
কত সাধ ছিল ও'র মনে, 

রূপে গুণে করি আলে! গৃহিণী সাজিত ভালো, 
দীনে দয়! করিত যতনে । 


কত সাধ কত আশা, কতই মধুর ভাষা, 
ছড়াইত কতই কল্পনা, 

বিপাকে হইয়। সারা, কার বালা প্রাণ হারা, 
রেখে যায় অপূর্ণ বাসনা । 


ওই শিশু ভাসে জলে, ছিল মা,র বক্ষস্থলে, 
নবনীত কমনীয় কায়, 

'মাকুলি বিকুলি করি, কোথা গেল হরি হরি, 
কি দ্বৃণ্ত হেরিন্ু আজ হায়। 


এলে কি গে। রাজেশ্বরী, উড়াইয়া ঘর বাড়ী, 
হেব্িবারে শত অশ্রধারা, 

'এলোন! সে মহাতিথধি, জ্বলিলন! পঞ্চবাতি, 
চণ্ডীপাঠ হইল ন! সারা। 


অঞ্জলি। 


পঞ্চমী বিজয়। করি, বিসজ্জিক্ব। নরনারী, 
শন্‌ শন্‌ বাজিল বাজনা, 
আগমে আনন্দধাম, পুরিল না মনস্কাম, 


গৃহে গৃহে জাগিল বেদনা । 


রাসলীলা ৷ 
হেমস্ত পুর্ণিম? শশী গগণে উদয়, 
জলে স্থলে তরু পত্রে, কুস্থম আননে, 
ঝলসিছে কি সুন্দর বিমল কিব্রণ, 
ব্রজধামে ব্রঙ্গাঙগনা৷ আনন্দে অধীর, 
ব্রততী মগ্রী তুলি রাস রঙ্গে মাতি, 
মঞ্চপরে নারায়ণে করে সুসজ্জিত 
শিখিপুচ্ছ শির পরে কেহব! পরায়, 
কেহবা ব্যজন করে লইয়ে চামর । 
গোপ কুলোত্ব কৃষ্ণ কিশোর জীবনে, 
প্রথমাভিনয় তার রাস চক্র লীলা, 
যুগে ষুগে জন্মে জন্মে কত তপ ফলে, 
যে দেখেছে সেই চক্র সেই তাহা জানে 
আদর্শ স্বরূপ জীবনের অভিনয়, 
রাস চক্রে ঘোরে এই দেখালে মানবে, 
কু উর্ধে, কভু নিয়ে কু মাঝখানে, 
সুথে দুখে এইরূপে হবে পরিণত, 


৪ 


অঞ্জলি। 


যিনি চক্রধর প্রভু ব্রহ্মা ব্যাপিয়।, 
ধার চক্রে জীবগণ ঘোরে অন্ুক্ষণ, 
সেই চক্রধর প্রতু হইয়া ঘূর্ণিত, 
দেখাইল। কর্ক্ষেত্র জীব মানবের । 


পোল শ্যাম! । 
এলাইত কেশে, সে সুন্দর বেশে, 
মোহিনী প্রতিমা, 
মন চৌদোলে, দোল মা শ্যাম! । 
হও সমাসীন আজ পুণ্য দিন 
বসন্ত পুর্ণিমা, 
হৃদ কমলে দোল্‌ মা শ্ভামা। 
জলদ বরণ, বিশাল নয়ন, 
হর মনোরম, 
হৃদ কমলে দোল্‌ ম। গাম! । 
উড়িছে চিকুর, বাজিছে নুপুর, 
মরি কি সুষযা, 
হুদ কমলে দোল্‌ মা শ্থাম]। 
পদ ফুবলয়, হেরি শোভাময়, 
আবিবে রক্তিমা, 


হৃদ কমলে দোল্‌ মান্ঠামা। 


অগ্জাল। 5৫ 


ঈড়! পিঙগলা, সব্বব মঙ্গল!) 
তুমিওগে। অজু 
হৃদ কমলে দৌল্‌ মা হাধ]। 
যূলাধারে সহত্ারে, 
কুল কুগুলিনী নামা, 


হৃদ কমলে দোল্‌ ম! শাম! । 
আতো চক্রে অনাহতে। শিতুজ। সর্ধভূতে; 
করাল বদনী শ্যাম, 
হদ কমলে দোল্‌ মা শ্তামা। 


স্বাধিষ্ঠানে মণিপুরে। বিশ্তদ্বাধ্যে পঞ্চসবে, 
কণ্স্থলে তুমি উমা, 
হৃ কমলে দোল্‌ মা! শ্তাম]। 
অধোমুখ অধে, চতুর্দশ পে 
তুমি মাত পূর্ণ কামাঃ 
হৃদ কমলে দোল্‌ যা শ্তাম]। 


লাকিনী ডাকিনী,  বাঁকিনী কাকিনী, 1 
সর্ববসিদ্ধি নিরুপমা, 
হণ কমলে দোল, মা শ্রাম।। 
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+ শরীরস্থ পল্মাকার চক্ষের অধিঠাত্রী দেবীগণের নাম। 


১৬ . অঞ্জলি । 


_ধহেলী+র ধূমকেতু । 


এই কি আইল ভীষণ প্রলয়, 
কি হবে উপায় বল দয়াময়, 
নব ধূমকেতু উদ্দিল গগণে 
চরাচর ব্যক্ত হেলীর গণনে, 
সন্ধ্য। তার প্রায়, নীল নভে। গায়, 
শোভিছে উজ্জ্বল নৈধত কোণে । 


প্রকাশিল৷ ভাবি ভূত বর্তমান, 
অমঙ্গল গ্রহ, স্বর্গের নিশান, 
বৈশাখের শেষে হবে আবির্ভাব, 
অতি ভয়ানক পুচ্ছের প্রভাব, 
সে কিরণ জালে তাতিবে ভুতলে, 
নগর প্রান্তর সরসী বনে । 


পাঁচ কোটী মাইল দীর্ঘ আকার, 
নীল নীলিমায় করিবে বিস্তার, 
পৃথিবীর অংশ করিবে ম্পর্শন, 
তীব্র আলোকিত অপূর্ব দর্শন; 


নবলীল। কত, হবে প্রকটিত, 
জাল! মালায় কবিবে আধুত 1 


সে দৃষ্ঠ হেরিয়া অধিক উল্লাসে 
আত্মহারা হবে নয়ন নিমিষে, 


অগ্রলি। ১৭ 


স্তম্ভিত হইয়! নরনারীগণ। 
কেহব। হারাবে তথ্নি জীবন, 
ক্রমে অমঙ্গল ঘটিবে সকল, 
বিষময় ফল ফলিবে কত। 


গ্যাসের উদ্ভব হবে পুচ্ছময় 
হতে পাবে তায় বহু জীব ক্ষয় 
প্রলয়ের কাল হবে আগমন, 
দ্বাদশ ভাস্কর ভাতিবে কিরণ, 
ভবিষ্যৎ চয়, নাহিক নির্ণয়, 
জ্যোতিষ গণিয়া! ন! পায় ভাবি। 


হেন দৃশ্ত ভাবি ব্যাকুল অস্তর, 
তড়িতের খেল রবে নিরস্তরঃ 
ক্ষণেকে আতঙ্ক হেরি ক্ষণপ্রভা, 
বিশ্ব আলোকিত রবে তাঁব্র প্রভা, 


সে মূরতি নব, সবি অভিনব, 
বিমানে তাতিবে ভীষণ ছবি । 
কাপিবে বিমান বিশ্ব-চরাচর, 


প্রলয় করিবে সমীর সমর, 
বন্দুমতী কাপি বক্ষ বিদারিবে 
জীব জন্ত তরু তাহে. লুকাইবে, 
শল্য শূন্য ধরা, গৃহ লক্ষী ছাড়া 
কি হবে উপায্ন ভবের, বিধি ! 


৯৮ 


অঞ্জলি। 


পীড়ার পীড়নে হবে হীনবল, 

কিছু নয় শুভ সবি অমঙ্গল, 

মহামারী হবে জীবের বিনাশ, 

সম্পূর্ণ না হো'ক আধেক বিনাশ, 
জ্যোতিষ বচন, করিয়। স্মরণ, 

| ভয়ে অচেতন করিছে হৃদি 

শশী স্থান ভ্রষ্ট, কি বিধম কথা, 

গ্রহ ছাড়ে নিজ আবর্তন প্রথা, 

ভবের ভাবিয়া গ্রুব অমঙ্গল, 

তোমারি আদেশে করে চলাচল, 
কে করিবে পার; ভয় পারাবার, 

অকুল সাগবে বীধিয়! সেতু । 


জন্মিলে মরণ এক দিন হয়, 
তোমারি বিধান রয়েছে নিশ্চয়, 
কেন ক্ষুপ্ন মন বল দয়াময়, 
ভীষণ পাবকে করিবে প্রলয়, 
জীব জন্ত সবে, দহিয়। মরিবে, 
তুলিলা তাহারি বিজয় কেতু। 


একবারে হো?ক ধরা রসাতল, 
ফেলিব না৷ তার নয়নের জল, 
স্থাবর জঙ্গম অতল অচল, 
একাকার হো”ক পৃথিবী মণ্ডল, 
সে মহ] প্রেলয়। অতি সুখময়, 
আবার নূতন সকলি হবে। 


অঞজজল। ১৯ 


একাংশ বিনাশ করিলে শ্রবণ, 
শতবার হয় হৃদয় কম্পন, 
কেমনে দেধিব আধেক প্রলয়, 
কি হবে উপায় বল দয়াময়, 
এ নূতন লীলা, তুমি কি রূচিলা, 
কাহার আশ্রয় লইব তবে। 


সুদূরে স্ুদৃরে আত্মীয় স্বজন, 
সম্পর্ক বিহীন হোক যত জন, 
কেহ বা মরিবে কেহ ব। বাঁচিবে, 
সে নিশ্মম বাণ হৃদয়ে সহিবে, 
কল্লোলে কল্পোলে শোকের হিল্লোলে, 
শোকের উচ্ছাস বহিয়া যাবে। 


স্থতহার! মাতা করিবে রোদন, 
হাহাকার রবে ভেদিবে গগণ, 
পতিপ্রাণ। সতী হাঁরাইবে পতি, 
হায় রে কি দশ! পৃথিবীর গতি, 
এ অনল শিখা, যুগে যুগে লিখা, 
কলঙ্ক কালিমা জগতে ববে। 


পিতামাত। গুরু ভাই ভগ্ীগণ, 
জুদূরে সুদুরে হবে অদর্শন, 
কোথায় জনম কোথা হবে লীন, 
মরমে মরমে রবে চিরদিন, 
এ ময় জগতে কে পাঞ্কে ভুলিতে 
ব্যথিত বেদন! হৃদয়ে যার । 


অঞ্চলি। 


দেবতা সদৃশ কত বুধগণঃ 
যতনে জ্যোতীষ করিল অর্জন, 
সে বুধ মণ্ডলী হইলে বিলয় 
কি হবে উপায় বল দয়াময়, 
কে লিখিবে পুথি, পক্ষ মাস তিথি, 
কে গণিবে শুভ গ্রহের সঞ্চার । 


বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়ে নরগণ, 
করিল কতই কঠোর সাধন, 
ক্রিয়ার কৌশলে শূন্য পথে উড়ি 
পক্ষধর প্রায় পুনঃ আসে ফিরি, 
এ হেন অবনী ভাবি নাহি জানি, 
কি দশ! তাহার ঘটিবে কালে । 


কবি কণ্জে বানী বীণার বঙ্কারে 
পৌরাণিক কাব্য গাইছে স্ুন্বরে, 
কবির কল্পনা মানস রঞ্জন 
হবে কি বিলয় এমন রতন, 
কে গাথিবে আর বর্ণে বর্ণে হার 
কল্পনা কুসুম লহবী তুলে । 


পুলিনে পুলিনে বিটপী শাখায় 
বিহঙ্গমগণ তব গুণ গায়, 
শ্রেণীবন্ধময় অশ্ব তমাল, 
শ্লীফল ছাড়ি পেয়ার। পিয়াল, . 
নারিকেল তাল, পনস রসাল,. 
স্ুকলে শোভিত পাদ্দপচয় ৷ 


অঞ্জলি। ২৯ 


কবিদ-কদন্ধ চাঁপা নাগেশ্বর, 
মাধবী, কেতকী, বেলী, স্তরে স্তর, 
সুষম] স্থুরতি মোহে ধরাতিল, 
তড়িৎ অনলে পুড়িবে সকল, 
হেন শোভ! চারু হবে কিরে মরু 
তুমি কি নাশিবে, কখনো নয়। 


জলে সগলে চরে পক্ষধরগণ, 
মরাল মধুর সারস খঞ্জন, 
জলে স্থলে কত করি বিচরণ, 
গ্রীব। বাকাইয়! করয়ে কুন্দন, 
হেরি কাদন্দিনী নাঁচিছে শিখিনী, 
বিবিধ পালক করিয়া বাক1। 


উষার সুষম! জগত উজ্জ্বল, 
দ্রমদলে শোতে নিহারের ফল, 
কিরণের গলে কুসুমের হার, 
নব কিসলয়ে লোহিত আকার, 
তুমি নিরষিলা, এ অপূর্ব লীলা, 
অনস্ত আকাশে সুন্দর রাক1। 


গোধুলিতে কিবা গোধনের রব, 
বিহঙ্গম গায় মধুর উৎসব, 
লোহিত বরণ তপন অচল, 
নীল-নতো। গায় রক্ত ছল ছল, 
নুৃম্ত এ ভবে, সকলিওকি যাঝে, 
এমনি কি হবে সৃষ্টির নাশ। 


২২ অঞ্জলি । 


রবি শশী তার।, দেবতা মগুলী, 
বিশ্ব আধারিয়। যাবে কি সকলি, 
এই কি আইল কলির প্রলয়, 
কি হবে উপায় বল দক্মাময়, 
গিরি জল স্থুল পথবী মণ্ডল; 
তুমিই দিয়েছ সুখের বাস। 


অনস্ত অবনী এই বঙ্গ ভূমি, 
বিবিধ প্রকারে সাজায়েছ তুমি 
আমরা আপন কর্মে নিয়োজিত, 
সুখে ছুঃখে তয়ে হই বিচলিত, 
তুমি শান্তি দাতা, ৃষ্িকর্ত। ধাতা, 
তুমিই অন্ত ব্রহ্মাগুমন্ত্।, 


কন্ম পারাবারে ধরব লক্ষ্য করি, 
ভাসিষা চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী, 
জলদে আধার, তুমি ঞ্রবতারা, 
অতলে ডুবিয়ে হবে দিশহারা, 
দয়াময় নাম তারি পরিণীম, 
তুমি কি দেখাবে, কখনে। নয়।* 
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১৩১৬ লালের আই্বিনে, হেলিয় ধূমকেতু সম্বন্ধে অমল দুচক ভবিধাতের সংবাদ, 
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বসন্ত কাল। 


বছদিন পরে আজ 

নিরথি তোমায়, নয়ন জুড়াল। 
লুকায়ে মোহিনী বেশে, 

ছিলে বুঝি দেব দেশে, 

মরতে দিয়েছ আনি স্বরগের আলে!। 


চরণ পরশে তব 
জাগে উদ্দীপনা, দ্িগ, দিগন্তরে। 
আগমে আনন্দ ধাম। 

মধুর বসন্ত নাম, 

এলে কিগে। খতুরাজ বরষের পরে । 


মেলিয়। ঘুমস্ত আখি, 

সুথ জ্যোতির্ময়, জগতে আইল । 
মোহিনী বাসন্তী উধা, 

পরি নব ফুল ভূষা, 

বসন্তের বাষে ছুলি আনন্দে মাতিল। 


মধুর বসন্তকাল 

আইল জগতে, ধরি নববেশ। 
জাগিল ঘুমস্তকলি, 

মল্লিকা মালতী বেলী , 
শুকান মন্দার বন সাঁজাইল বেশ। 


8. 


অগ্ুলি। 


রসাল সাজিল হাসি 

নবভূষা পরি, নবীন মুকুলে । 

ষড় খতু পরে আজি 

কে আনে বাসন! বাজি 

কাহার আগমে হেন আনন্দ উথলে। 


মলয় অনিল বহে 

মুছুল মধুর? জগত মোহিয়]। 
অবিরাম খোলা প্রাণ 

সৌরভ করিছে দান 

অচেতন বিশ্বপ্রাণ উঠিছে জাগিয়। । 


নিঝুম প্রাণেতে পিক 

সুপ্ত হৃদি মাঝে, ছিল লুকাইয়া। 
বসন্তের আগমনে 

সাহান। বাগিশী সনে 

কুহরিল কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দে মাতিয়]। 


বসন্তে অন্ত শোভা, 

প্রকৃতির রীতি সকলি সুন্দর । 
আপনি রচিল। ধাতা 

তাহারি অনন্ত গাথা 

অনস্ত এ মহাবিশ্ব নয়নগোচর 

যত দৃষ্ত হেরি তার সকলি সুন্দর । 





অঞ্জলি। 


মন। 


ওরে মূঢ় মন চিন্তরে এখন, 
ভ্রমকৃপে ডুবিলি, 
বিবেক ভগিনী ছাড়িয়ে সঙ্গিনী, 
মোহমদে মাতিলি। 
কত নব আশ! কত নব ভাষা, 
প্রাণে প্রাণে জাগালি। 
বিষয় বিপিনে, এ দীর্ঘ ভ্রমণে) 
শুধু মোরে ভুলালি। 
চাহি না এখন তোর প্রলোভন, 
ঘোর মায়। কুহেলী। 
ছেড়ে ধূল! খেলা চল এই বেল! 
পাখী গায় কাকলী। 
প্রভাতে আমিয়। রয়েছ ভুলিয়া, 
হের এ গোধূলি । 
ভেবেছ কি ভবে চিরদিন রবে 
এই খেল! কেবলি । 
জীবনের পাছে আরে? কত আছে 
ভুগিবার সকলি। 
ওরে মূঢ় মন চিন্তুরে এখন, 
পরিণাম হারালি। 


ন্‌ € 


৪ 


অঞ্জপি। 


মার্কণ্ড মুনির পুনর্জন্ম 


পূর্ব কথা আছে গাঁথ। 

পুরাণেতে শুনি, 
শিব তক্ত অনুরক্ত 

মার্কগু মহামুনি। 
নিশাকালে বৃক্ষতলে 

ধ্যানে নিমগন, 
তন্দ্রা! ঘুমে মন শ্রমে 

দেখিল। স্বপন । 
চিত্রগুপ্ত হয়ে ক্ষিপ্ত 

করেন গালাগালি 
কাল পুরিলঃ না আইল 

মার্কগড আছে ভুলি। 
যজ্ঞ যাগে, কন্ম ভোগে 

হ'ল আমুঃ শেষ। 

যম দুতে নিয়ে যেতে 

করিল আদেশ। 
স্বপ্র দেখে উঠে জেগে, 

মার্কও মুনিবর 
নিবিড় বনে আপন মনে 

জপেন মহেশ্বর | 
শমন দুতে কালি প্রভাতে 

নিয়ে যাবে ধরে, 
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এইবেলা, পৃ ৰ ভোল! . 

মনের মত ক'রে। 
ভোরের বেল৷ নিয়ে ডাল৷ 

চলেন মুনিবর, 
মনের মত তুলে কত 

কুম্থুম থরে থর । 
বকুল বেলী যু'ই চামেলী; 

ভাগি নাগেশ্বর, 
আশোক চাপা রঙ্গণ থোপা, 

মল্লিক! ধুস্তর | 
বিশ্বদলে নান। ফুলে 

পুবায় আকিঞ্চন, 
ফল ফুলাদি কুল কদলী 

করেন অন্বেষণ । 
আমল! বেল নারিকেল 

পনস, রসাল, 
দ্রাক্ষা আদি নানাবিধ 

হবিতকী তাল । 
ফল ফুল নিয়ে আকুল 

চলেন মুনিবর, 
কখন আদে দুষ্ট বেশে 

যমের অনুচর । 
থর থর কলেবর 

মাথায় জট কাপে, 


চি 


অঞ্জলি । 


শিব বিন। অন্যজন 


কেব। আমায় বাখে। 
ভেবে মনে ধীর গমনে 

চলেছেন পথে, 
বনম্‌ বম ভোলানাথ 

পৃজবে। ছুই হাতে । 
গঙ্গাবারি নিয়ে ভরি 

কমগুলু পরে, 
জ্বেলে ধূনি বসেন মুনি, 

শিবাচ্চনা তরে । 
মন্ত্র পড়ি শিব গড়ি 

স্থাপন করিলা', 
বম্‌ বলে হৃদয় খুলে 

পুজা আরস্তিল!। 
যুগল করে লয়েছে ভরে 

পুষ্প বিল্বদ্বল, 


শঘন ভয়ে বক্ষ বেয়ে 

পড়ছে আখি জল। 
দেবের দেব মহাদেব 

হর পঞ্চানন, 
যুগে যুগে হর্দে থেকে 

পুবাও আকিঞ্চন। 
হেন কালে বক্ষতলে 

পড়িল হলস্থুল, 


অঞ্জলি ।. ৯৯ 


তরুলত। কাপায় যথা . 

বাষু সমতুল। 
কালে বরণ, কালের গড়ন 

কালে মেঘের ছট', 
কি প্রচণ্ড ঘৃরায় দণ্ড 

কপালে দীর্ঘ ফৌটা। 
দণ্ড হাতে সেই খানেতে 

এল যমের দত, 
মার্কণ্ডে দেখি, রক্ত আখি 

ঘুরায় রবির স্থৃত। 

(বলে) চলে ব্যাট, ছেড়ে ঘট! 

রাজা তোকে ডাকে, 
কপাল ক্রমে মনো ভ্রমে 

পড়ে গেছিস ফাকে । 
এত বলি, বাহু তুলি 

দত মহাবল, 
কটীতটে বাধছে এটে 

লোহার শিকল । 
ভীষণ রোষে টান্ছে ক'সে 

যুগল বাহ দিয়ে, 
থর থর কলেবর, 

কাপছে তার হিয়ে । 
ব্যাকুল চিতে চারি ভিতে 

তাকায় যুন্রির। 


তি 


অঞ্জাল। 


বাহ প্রসারি ধরে আকরি 

লিঙ্গ মহেশ্বর । 
বম্‌ বম্‌ ভোল। নাথ, 

রক্ষা কর মোরে, 
তুমি বিন! ত্রিভুবনে 

কে রাখিতে পারে । 
সর্ব ঘটে আত্মারূপে 

তুমি মহেশ্বরঃ 
সর্ববময় মৃত্যুঞ্জয় 

সর্ব সিদ্ধি হর। 
ভূতেশ্বর ভূতনাথ 

ভূত ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান, তুমি জ্ঞান, 

তুমি ভ্রিজগৎ। 
নমঃ শিবায়, শান্তায়। 

কারণতভ্রয় হেতব।; 
নমঃ শিবায় হরায় 

সিদ্বেশ্বর ভব। 
আশুতোষ ক্ষম দোষ, 

আসন্ন সময়, 
প্দতরী শিরে ধরি 

হরি ভব ভয়। 
যম দূত বেঁধে লয়ে 


ৃ করে নিপীড়ন, 


অঞ্জলি। ৩১ 


এসময়ে দেখ। দাও ূ 

ওহে পঞ্চানন । 
শুনে বাণী শূলপাণি 

ভক্ত কণ্ঠম্বর 
লিঙ্গ হতে সেই ক্ষণেতে 

উঠেন দ্িগম্ঘর | 
ত্রিশুল করে জটাশিরে 

মণ্ডিত ফণাধরু, 
ঘোর নিনাদে ডমরু, বাজে 

শুনতে ভয়ঙ্কর । 
পুণাবতী ভাগীরথী 

মাথায় শোতা করে 
হাড়ের মালা, কণ্ঠে আল! 

শোভে থরে থরে। 
শ্বেতবরণ গরলাভরণ 

ব্যাত্র চ্ম পর 
পঞ্চ বক্ত, তিন নেজ্র, 

যেন অনল তরা। 
সেই জ্যোতিতে চতুর্ভিতে 

হ'ল জ্যোতির্য়, 
পালায় তখন দুষ্ট দমন 

হেরি মৃত্যুঞ্জয় । 
বার্তা পেয়ে ব্যগ্র হয়ে 

যম অধিপভি 


৩২ 


অঞ্জলি । 


মার্কগে নিতে আনন্দেতে 

চলেন শীত্রগতি । 
বাজে ঘণ্ট। যম ডস্ক। 

মহিষের গলে, 
পৃষ্ঠ পরে দণ্ড করে 

যম রাজ চলে। 
যথা যুনি শলপাণি 

পদ ধরি শিরে, 
যোগাসনে ব'সে ধ্যানে 

শিবা্চনা করে, 
সেই স্থানে ক্রুদ্ধ মনে 

হয়ে উপনীত 
শিবরূপ হেরি ভূপ 

হইল] দ্রবিত । 
কুলিশ সম নিরমম 

হৃদয় যাহার, 
মহেশ্বরে যোড় করে 

করে নমস্কার । 
দগ্ডকরে কান্তি হেরে 

মনে পেয়ে লাজ, 
বিষুখ হয়ে নিজালয়ে, 

চলেন যমরাজ । 
নবজীবন পেল তখন . 

।  ' মার্কগ মুনিবর, 


অঞ্জলি। 


বেদাগষে লিখ ছে ক্রমে 

সুখযুগান্তর | 
শিবতক্ত অন্ুরুক্ত 

যেজন তবে হয়, 
তার প্রতি পণ্ডপতি 

আপনি সদয়। 
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় 

সর্বপাপ ক্ষয় 
অন্তিম কালে প্রপদ পেলে 

নাহি কোন ভয়। 


নিদ্রা। 


অন্ত যায় দ্িনমণি নীল নভে! গায়, 
তিমির গ্রাসিল আসি 
আধাবিল দশ দ্বিশি, 

ঘুমাইল পাখিগণ তকুর শাখায় 


বিরত সংসার কাজে মানব নিচয় 
বিরামে শয়নে রত 
নিগ্রা্দেবী আবিভূতি 

শান্তিময়ী শ্রান্তি হর! সবারে সদয় । 


১০ 


8 


অঞ্জলি। 


নাই তার ভেদজ্ঞান যান অভিমান 
ধনেশ দীনের তরে, 
প্রাসাদে ও কুঁড়ে ঘরে, 
সর্বজ্জীবে আবিভূত। সর্বত্র সমান । 


পুত্র শোকে শোকাতুর। অধীর! জননী, 
অশ্রু ঢালি দিবাভরি 
সন্ধ্যায় শয়ন করি, 

ক্ষণেক লতেন শান্তি সেই বিষাদিনী। 


দারিদ্র্য রাক্ষসী যারে করিরাছে গ্রাস, 
সদাই অশান্তি তার, 
নাহি মিলে পানাহার, 

গৃহিণীর পরিধানে শত গ্রস্থিবাস। 


চিন্তার অনলে জলি দিবস কাটায় 
রজনীর আগমনে 
নিজভুজ উপাধানে 

গতীর লভিল শাস্তি সুখের নিদ্রায়। 


পতি বিরহিনী সতী বাধিত হৃদয়, 
সুখের সামগ্রী যত 
দুঃখে যার পরিণত, 
হাহাকার হতাশ্বাস যার দিময়, 


অঞ্জলি। 


ঢালে যর্দি নব ঘন অবিরত €ল, 
বহে যদি দমীরণ 
দিবানিশি অনুক্ষণ, 

তবু যার দগ্ধ হৃদি নহে সুশীতল, 


তাহারও আছে শাস্তি সুন্দ্রার কোলে 
ক্ষণেক সে শান্তিময়, 
সুখের স্বপনে রয়, 

কে দেয় এষন শান্তি তারে ধরাতলে। 


অয়ি নিদ্রা, সুখমগ্ষি, শাস্তি বিধায়িনী, 
ধন্য তুমি স্েহময়ী 
রোগ শোক চিন্তা! জয়ী 

প্রণিপাত করি তোম। জুড়ি ছুই পাণি। 





অর্দজোদয় জ্ঞান। 


মাঘের শেষে যোগ বিশেষে 
পাপীর পরিত্রাণ, 

জীব তরিতে, জাহ্বীতে, 
অর্ধ উদয় স্নান। 

পড়বে শিশির অমানিশির। 
উবার আগমনে 

হাস্বে রবি লোহিত ছবি 
উনবিংশ দ্রিনে। 


৬ 


অঞ্জলি। 


' পৃব গগণে লাল বরণে” 


উঠবে দিবাকর, 

আলত। মাথা আধেক রেখা, 
দেখবে চথাচর। 

সেই সময়ে পুকষ মেয়ে, 
নান করিবে সবে, 

সুরধনী প্রতি ধ্বনি 
গঙ্গা গঙ্গা রবে; 

পাপের ভর! রোগের জরা, 
আন করিতে যায়ঃ 

যুক্তি পাবে ভক্তি ভাবে 
পরশিলে তায়। 

শোক যাতনা ষম তাড়লা, 
সকল বাবে দুরে, 

জন্মাস্তরে স্বরগ পুরে 
সুথে যাপন কনে। 

স্থযোগ পেয়ে, ব্যস্ত হককে 
আস্ছে অগণন, 

কোলের ছেলে গৃহে ফেলে 
বঙ্গ নারীগণ। 

গৃহের কোণে আপন মনে 
ছিলেন কুলবালা, 

খবর পেয়ে বাধল পিকে 

এ. ইষ্ট জপের মাল] । 


অঞ্জলি। 


টাক! ছুয়ানী, সিকি একানী, 
যেখানে যাহা ছিল, 

গঙ্গা সানে, তুষ্ট মনে, 
সকল বেধে নিল। 

ঘরের দোরে, কবাট মেরে, 
অর্গল এটে যায়, 

রাস্তায় 'এসে, ডাকছে শেষে, 
মেজে দিদি আয়। 

পুরুষ যারা, স্বাধীন তারা, 
চলছে সারি সাবি, 

খাষি তাপসী, দেশ বিদেশী, 
পাপী ছব়াচারী। 

নয়ন হীন ভিখারী দীন, 
রাজ রাজেশ্বর 

খঞ্জ বিকল, অন্ধ অচল, 
সবাই অগ্রসর ৷ 

জাহ্কবীতে, স্নান করিতে, 
মনের আকিঞ্চন। 

বধষ ভরে, যতন কবে, 
বাধছে কত ধন, 

বড় সহরে, লোকের ভিড়ে, 

| হুড় পড়েছে ভাবী, 
সুযোগ পেয়ে যাত্রী নিয়ে, 


চলছে ঘোড়। গাঁড়, 


৩খ 


অঞ্জলি । 


বাঙ্গালী মেয়েঃ উলু দিয়ে, 
ঘোড় গাড়ীতে যায়, 

পুকষ ছেলে, গঙ্গা বলে, 
চলেছে পায় পায়। 

প্রভাত কালে, নদীর কূলে, 
যাত্রী দলে দলে, 

ববির দ্বিকে, তাকায়ে দেখে, 
ডুব দিয়েছে জলে, 

দানের থাল।, ফুলের মালা, 
সাজায়ে থরে থরে, 

কর্ছে দান, উপাদান, 
ষোড়শোপচারে । 

গরীব বার, বলছে তারা, 
কি করিরে ভাই, 

এ তিথিতে, দান করিতে, 
আমার কিছু নাই । 

ভাব, কল, কুল, কষলা, 
দিচ্ছে গঙ্গা মায়, 

ভক্তি ভরে, বলছে তারে, 
ত্রাণ কর আমায়, 

শুনেছি বটে, শিবের জটে, 
কুলু কুলু ধ্বনি, 

সশরীরে, হের মারে, 
পতিত উদ্ধারিণী । 


অঞ্জলি । ৩৯ 


সুখ কোথ।। 


আমিযারে শ্ুখী বলি সুখী সেই নয়, 
স্থধালে তাহার কাছে 
বলে সে অভাব আছে, 

চির বন্ধ্যা আমি ওগো, শৃগ্ত এ আলয়। 


আমি যারে সুধী বলি, নৃপতি ধনেশ, 
সুধালে তাহার কাছে 
বলে সে অভাব আছে, 

প্রজার পালন চিন্ত। নাহি নুখলেশ। 


আমি যারে সখী বলি, শ্ুখী সেই নয়, 
সুধালে তাহার কাছে 
বলে সে অতব আছে, 
শোকানলে দগ্ধ হৃদি সদা বিবময়। 


এই রূপে ক্রমে ক্রমে শুধালেম কত 
নাহি দেখি ধরাতলে 
আমি সুখী কেহ বলে 
তবে কিরে সুখ নাই কারো মনোমত । 





৪৬ অঞ্জলি । 


কবি বায়রণের জন্মভূমির নিকট বিদায়। 


ইংলও্ড প্রধান কবি খ্যাত বায়রণ 
জনম ভূমির কাছে 
বিনযে বিদ্বায় যাচে 

গদ গদ্দ মৃদু ভাষা সজল নয়ন। 


ফিরিতে বাসনা নাই, 
জনম বিদায় চা, 
তব অঙ্ক ছেড়ে যেতে ব্যথিত হৃদয় । 
এত দিন তব কোলে 
আনন্দে ছিলাম ভুলে, 
তব দানে পানাহারে বন্ধিত একায়, 
দাও ম1 দাসেরে বিদায় । 


আজ তব অন্ক হতে 
চলেছি অর্ণব পোতে 
জানিন! কালের আ্োতে যাইব কোথায় । 
কর মোরে আশীর্বাদ 
পুরে যেন মন সাধ 
তব শাস্তি স্ধা যেন বহে এ শিরায় । 
দাও হা! দাসেরে বিদায়। 


দাও ম। আশীষ করে 
হই যেন তব বষে 
বিজ্রী সযর ক্ষেত্রে অরি দলে পায় । 


অঞ্জলি। ৪১ 


তব বরে কোন দিন 
নাহি হয় বল হীন 
বই যেন বলীয়ান যথায় তথায় 
দাঁও মা দ্রাসেরে বিদায়। 


ওই নূর্ধ্য অন্ত যায় 
আরোহী ডাকিছে আয়ঃ 
থাকিতে পারিনে আর দাওম। বিদায়। 
প্রভাতে হেরিব ঘবে 
সে সূর্য্য নূতন হবে 
হেব্রিবনা জন্মভূমি কভু পুনরায় 
দাও মা দাসেবে বিদায় । 


জনম ভূমির কাছে 
সুদৃ্য কোথায় আছে 
নাহি জানি কোন স্থান বিপুল ধবাম্ব 
তব সম সমাদরে 
কে বাধিবে স্নেহ ভোরে 
হ্বরশীদদপি গর্নীয়সী এমন কোথায় 
দাওয়া দ্াসেরে বিদায়। 


ওই সৌধ অষ্টালিক! 
চিত্রে বিচিজ্িত আক ৪ 
শৈবানে আব. হবে ওই সৌধ কাঁয়, 


৪২. অঞ্জলি । 


নিঝুম ও অস্তঃপুর 
বরবেন। ভৃঙ্গের সুর, 
ফুটিবেন। ফুল আর বিষাদ ছায়ায়, 
দাও আম) দাসেরে বিদায়, 


ওই তোরণের কাছে 
নীরবে শায়িত আছে 
পালিত কুকুর মম ব্যথিত ব্যথায়, 
হয়ে আজ প্রভূ হার! 
ফেলিছে আখির ধার! 
আহা কিব। নিঠুরতা। করিলাম তায়, 
দাও মা দাসেরে বিদায়। 


নীল নত নীল জল, 
একাকার জল স্কল, 
অদৃশ্য হতেছে ক্রমে আখি ষাহ] চায় । 
বিদায় বিদায় মাতঃ 
বিদায় জন্মের মত 
ছেড়ে যেতে তব অস্ক চিত নাহি চাক়। 
দাও মা দাসেরে বিদায় । 


গরজি উঠিছে পিদ্ধু, 
লইয়ে: প্র তিভা। ইন্দু, 
উতাল পাতাল করি পোত বকে যাক্স। 


অঞ্জলি । 9৩ 


ইৈৈশ গগণের পরে 
বায়ু সঞ্রণ করে 
হতাশের ছুঃখ শ্বাস ফেলে যেন তায়। 
ছেড়ে স্বর্ণ জন্মভূমি চলেছি কোথায়, 
দাও মা দাসেরে বিদায় । 


প্রণাম, প্রণাম, মাতঃ 
চলিল তোমার স্থুত, 
চির জীবনের মত লইয়ে বিদায় । 
আমাহ'তে গুণযুত 
জন্মিবে অনেক সুত 
অধমে রাখিও মনে এই ভিক্ষা! পায়, 
তব ক্রোড় হতে মাতঃ লইন্ু বিদায় 
দাও ম| দাসেরে বিদায়। 


(উর 


পৌত্রের জন্ম । 


কেন রে বাজিল এ হদয় বাণ! 
মধুর লহরী তুলিয়া! হরষে 

কেন রে ধরণী আনন্দে বিভোর 
মল! সুফলা এ নব বরষে। 


অঞ্জলি! 


দীনের কুটীরে আজ সুপ্রভাত 
শুনিন্থ মধুর সে শুভ বারতা, 
কোন ব্রতে আমি হয়েছিন্ু ব্রতী 
তাই অনুকূল হয়েছে দেবত। 


কে তুমি এসেছ পুণ্যের প্রতিভা 
তরিকুল উদ্ধারে অনস্তের দান । 
পতিত জনের করিতে যুকতি 
উদ্দার করুণ বিভু তব প্রাণ । 


নৃতন বরষে এ নব প্রচ্ছন 

স্মেহ লতিকার হয়োছ বিকাশ, 
অক্ষয় অটল থাক চিরদিন, 
দিগন্ত মোহিয়! ছুটুক সুবাস। 


বিভুর অর্পিত কোমল কুম্তম, 
নাহি লাগে ধেন কীটের দংশন, 
বিষম সংসারে ঝটিকা বহিয়া, 
কণ্টকে করেনা ষেন নিপীড়ন । 
দেব আনীর্ববাদে দীর্ঘজীবি হয়ে, 
মহাবলে বাছ। হও বলীয়ান । 
পরের যঙ্গল সাধিও যতনে 
চাহিওন। কু তার প্রতিদান ৷ 





অঞ্জলি। ৪৫ 


শক্ষেত্র। 


আছাড়ি পড়িছে এ সিদ্ধ রত্বাকর, 
ধুনিত কার্পাস প্রায় 
শত উত্ম্ি বেগে ধায় 
অবিরাম গতি সদ। যুগ যুগান্তর । 


নীল নভ নিরাকার অকুল ছুকুল 
ভান্ুর উদয় তায় 
সুবর্ণ কলসী প্রায় 

মানবে দেখায় নিত্য নয়নের তুল। 


উষার লোহিত ছবি অনস্তে বিতবি 
তেজ পুঙজ ধরি কায় 
ক্রমে উর্ধে উঠে যায়, 
প্রতিবিশ্ব হৃদে লয়ে ছুটিছে লহুরী। 


বিধান পরশি তটে উড়িতেছে ধ্বজা, 
বাচত্র মন্দিরে তায় 
কিবা চার শোভ! পায়, 
জগন্নাথ বলরাম স্ুভদ্রা অনুজ1। 


হেথ৷ নাহি জাতি তেদ্দ উচ্ছিষ্ট বিচার, 
এক পাত্রে পঞ্চ বণ 
ভোজন করেয়ে অয়) , 
একাদনী নাহি হেখ। বিধবা আচার । 


৪৬ 


অঞ্জলি । 


এই পুণ্য তীর্থ ধামে কত শত জন, 
নগ্ন পদে কক্ষে কোল! 
উতরিয় হদ দোল। 

অনশনে হষ্ট মনে লভিত চরণ । 


নাহি আর সেই রেশ প্রভূর দর্শনে, 
আরোহি বাম্পীক্ষ ব্থ 
ত্বরিতে চলিছে পথ 

বাসন] পুরণ করে যাহ। কিছু মনে। 


নমি এই পুণ্য তীর্থ শীক্ষেত্র মহান্‌ 
নমি প্রভু রুপাসি্ধু 
নিঃম্স কাঙ্গালের বন্ধু 

এ দীনেরে জগবন্ধু দিও পদে স্থান। 





পিতৃ গুহে। 


স্েহময় পিতৃুদেব কঠিন পীড়ায়, 
রঞ্জেছেন কিছুদিন শায়িত শধ্যায়। 
সহসা ব্যাকুল মন, 
দেখিতে সন্তানগণ, 
জাগিল অতুল স্েহ পীড়িত অন্তরে, 
অচিরে পাঠান বার্ভী দুর দূরাস্তরে। 


অঞজাল। ৪৭ 


তাড়িতে পাইয়। বার্ত। চলন্ত ত্বরিতে, 
শঙ্কায় আকুল চিত্ত না পারি রোধিতে! 
হেরিতে সে স্গেহময়, 
বিলম্ব নাহিক সয় 
হৃদয়ের ব্যাকুলতা অধীর এমন, 
মুহুর্তে উড়িয়া যেন করি দরশন ৷ 


উতরি অনেক পথ হতাশ পরাণ, 
কোথার এসেছি এবে করিন্ু সন্ধান। 
নাহি আর বেশী দুর 
এসেছি জামালপুর 
এই মম জন্মস্থান শোভার ভাগার 
এই থানে দয়াময়ী নমি শতবার । 


এই সেই পুণ্যময় পিতার ভবন, 

ধাহার দর্শন হেতু ব্যাকুলিত মন, 
হেরিন্থ সে নেয়ময়, 
কথঞ্চিত নিরাময়, 


ক্ষীণ দেহ হেলাইয়। উপাধান পরে, 
তষিত নয়নে পিত। দেখেন সবারে । 


কত আশা লয়ে প্রাণে মিলি ভম্নী-ভাই, 
পিতৃদেবে হেরি সবে জীবন জুড়াই, 
তনয় তনয়াগণে, 
রাখিয়। সুদুর স্থানে, 
মরমের ব্যথ। ভুলি আনন্দে মগন্ধ, 
জীবনে এযন দিন হবেনা কখন। 


৪৮ 


অঞ্জাল। 


বহু-দিবদের আশা জাগ্রত হৃদয়ে, 

পঞ্চ ভগ্নী মিলি মোরা পিতার আলয়ে। 
আশায় উতরি পথ, 
পুরিলনা যনোরথ, 

পঞ্চ সহোদর সনে হলনা মিলন, 

সর্ব আশ। পূণ আহ) হয়ন। কখন। 


সুখের জনমভূমি শান্তিময় স্থান, 
নন্দন কানন হেন স্বর্গের সমান। 
আসিয়াছি সেই খানে 
হেথ। সব ভগ্বীগণ্ে 
এই থানে দেখায়েছি ধরি ক্ষুদ্র কর 
পুতুলের বাড়ী হেথা পুহলের ঘর। 


শৈশবের ধূলা খেল৷ হেরিন্ু সকল 
আরও আনন্দে মম হৃদয় বিহ্বল। 
কত হুলু ধ্বনি দিয়ে 
পুতুলে দিয়েছি বিয়ে 
কোথায় খেলার সাথী তাহার। এখন 
কোথা গে সুখের দিন গিয়েছে এমন 1 


আরও সুদৃত্ত কত পড়িতেছে ধনে, 
কি আনন্দ পাইয়াছি শৈশব জীবনে | 
এইত পবিভ্রস্থান 
চতুর্দোলে ছুল্যমান 
বিচি প্রাসাদ মাঝে দেখ বোন ওই, 
বিরাজেন চতুভ'জা দেবী দয়াময়ী । 


অগ্রলি। | ৪৯ 


করুণা কল্যাণমন্ধ পিতার ভবন, 

হেগা লয়ে আত্মপর বনু পরিবার . 
প্লিরাঙ্জেন পিতা মম 
নিলিপ্ত খধির সম 

আপন আরাধ্য তার নয়ন সুমুখে 

ন্সিত মুখে কাটে দিন ভাবাপ্লত চোখে । 


কোথা মা জননী, আজি হের গো নয়নে, 
অপূর্ণ মিলন হেথ। তোমার বিহনে, 
পূণ করে ছিলে ভুমি 
আপনার গৃ্গ ভূমি 
দেহ মাতঃ পদরেণু মাথায় আমার 
জন্ম জন্ম পুজি যেন চরণ তোমার । 


সে সক জা সমস জঞ 


নবীন স্বৃতি তত । 


তরুণ অরুণ আজি হয়েছে মলিন 
পরিয়াছে শোকাহার 
চারিদিক অন্ধকার . 

কিসের 'ব্ষাদমন্ন আজিকার . দিন । 

কেনবা বিষাদ গীতি গার পারখীগণ 
হৃদয়ে, অনস্ত বাখা। 

| জানায়, সুখের কথা, 

বুঝিতে সা. পারি, তাঁর অস্কুট * বচন। 


অজলি । 


নবীন সুধাংশু আজি পড়িক্সাছে খসি, 
স্ুপ্রসিদ্ধ কবিবর, 
অন্তমান সে ভাস্বর, 

পিই আজ অশ্রুনীরে ভাসে বঙ্গবাসী। 


যে রচিল বরৈবতক পাগুবের লীলা, 
কাহার অপুর্ব কথ! 
অমিতাঁভে আছে গাথ। 
গশুদ্বোদন সিদ্ধার্থ গোপা শাস্তশীলা । 


রচিল “প্রবাস যাত্রা” অপুর্ব কথন, 
'সিরাজদ্দৌলার” কথ। 
পলাশীর যুদ্ধে গাথা 

রক্ত আর তরবারী কামান গর্জন । 


নাহি আর সে নবীন মোদের ধরায় 
আশধারিয়া বঙ্গভূমি 
হয়েছেন স্বর্গগামী 

গিম্সাছে অমর আত্মা আমর আলম়। 


বাহার মধুর কণ্ঠে পুরিত গগণ 
সে বীশা বাজেন! কর, 
চির, তরে হিজ্জ তার 
শোকের সঙ্গীতে পুর্ণ বঙ্গের প্রাঙ্গন। 


অঞ্জলি । ৫১ 


মোহবশে শোক করি আমরা অবোধ, 
কবি কিন্তু ঘরে ঘরে 
রহি নিজ শ্লোক স্তরে 

কালে করি জয় দেন আশ্বাস এজ্াধ। 


যায়নি বঙ্কিমচন্দ্র হেম শশধর, 
আজিও তাঁদের লিপি 
জনগণে দেয় প্রীতি 

অশরীরে আজো তার] মোদেরি ধরার। 


কবির বিলয় নাই, নাহি জীর্ণ জর! 
তাদের মধুর বথ। 
অক্ষরের স্তরে গাথা 

নবীন আলোকে দীপ্ত করে এই ধর1। 


প্রবাসে পুত্র । 


দেবদূত দমীরণ রাখ এ মিনতি, 
আমার সংবাদ লয়ে চল শীঘ্র গতি, 


আশায় আশার প্রাণ রাখিলাম বাঁধিয়া । 


পরাণ তনয় মোর গিয়াছে প্রবাসে, 
বারতা না পাই তার বর্ষ যাগ্স আসে, 


হৃদয় ভাঙগিয়৷ পড়ে সে মুরদ্তি ভাবিক্। 


২ 


অঞ্জলি। 


সহজে চিনিবে তারে ওহে সমীর) 
ললাট প্রশস্ত তার আয়ত নয়ন, 
সৌভাগোর রেখা ভালে শিরসিঁতি লম্বিস্না। 


কুঞ্চিত বঁচকুর শুচ্ছ, বদন সুন্দর 
কোমল কল তার অলক্ত অধর, 
ললাটে জ্ঞানের জ্যোতি উঠিয়াছে ভাতিনা | 


সোঁণার বরণ সেই আমার তনয়, 
নির্দায় নিষ্ঠুর সে গো কখন ত নয় 
দশ প্রেমে মগ্ন সে যে তুচ্ছ ভেদ ভুলিয়া। 


পরম দয়াল সে যে গুণের আকর।, 
হিংসা দ্বেষ নাই তার পবিত্র অন্তর 
অপরে আঁপন করে মার! ডোরে বাধির! 1 


অপুর্ব মুরতি তার দেবতার তুল, 
নর মাঝে পুত্র মোর জগতে অতুল, 
ধরায় পঠাল' বিধি নিরুপম গড়িয়া । 


_ বৰলিও বলিও তারে মম সমাচার, 


তব তরে জননীর বছে অশ্রধাঁর, 
শ্রাবণের ধার! হেন বক্ষঃস্থল বহিয়।। 


পলকে ভ্রমিতে পার বিশ্ব চরাচর 
অবাধ তোমার গতি প্রান্তর নগর 
উদ্দেশ করিও তার সব ঠাঁই খুঁজিয়। 


অঞ্জলি। ৫৩ 


বলো ঝলো। সমীর বলো তুমি তারে, 
সেই সে পরাণ মম এ দেহ পঞ্জরে, 
রছিতে পারি না আর তাহারে ছাড়িরা। 


স্তব্ধ মৌন গৃহ মাঝে স্তিমিত আলোচ্কে, 
'আনিবে তাহারে তুমি দীর্ণ মাতৃ বুকে, 
আশার রহিনু আঞ্জ তব পথ চাহিয়া । 


৯৪ ফা বস আরা 


দোল। 


সুখদ বসন্ত নিম্মল গগণে। 

আনন্দে উজ্জল পুিমা শশী, 
নিকুঞ্জ কাননে ব্রততী অন্তরে 
মাধব বাজায় গোকুলে বাশী। 


তমাল শাখার দোল্গ*য়ে ঝুলন, 
যুগল মূরতি স্থাপিয়া তায়, , 
ফাগ্সে উড়ায় যতেক রমনী, 
মধুর মিলন হরষে গায়। 


আজিকার দিনে তাইত মানব 
শ্রীরাধা মাধবে তুলিয়া দ্বোলে, 
আবির অগ্রলি করিছে অর্গণ 
রঞ্জিত করি ও পদ কমলে।* 


৫৪ 


অঞ্জলি। 


আজিরে বসন্ত রক্ত রাগে রাঙ্গা 
শ্রীকৃষ্ণের দোল নয়নে হেরি, 
হৃদিমঞ্চ দোলে দলাই সতত 
নয়ন মুদে হেরি সে মাধুরী । 


সতী । 
কি শুনিরে আজ ভীষণ বারতা 
পতি সনে হয় সতী সহমৃতা 


প্ীরমে পশিয়! সে বিষম কথা 


তরাসে শিহরি উঠিছে কার । 
কলিতে হেরিয়! ছ্বাপরের রীতি 
প্রতিকণ্ঠে গায় সে অপুর্ব গীতি 
স্বদয় সবার শোকাকুল অতি 

আত্মীয় পর ষে আছে যেথায় । 


অন্তঃপুরে বসি পতি প্রাণ! সতী 
কুন্থুমেরগ্ছার ভক্তিভরে গাঁখি, 
চন্বনে কুস্কুমে সাজাইয়া পতি 

সজল নয়নে নিরথে তা । 


বিবাহের দিনে হইল সজ্জিত 
কিরীট ভূষণে মস্তক মণ্ডিত 
উৎনবের বেশে ক্ষীণাঙ্গ শোভিত, 
সেদিন আবার আঁজিকে হাঁয়। 


অঞ্জলি । ৫৫ 


কহে-সপ্তবার তোম! করি প্রদক্ষিণ 

পরাইন্ত্ু হার আনন্দে সেদিন 

আজীরে মিলন শ্বশানে নবীন 
নবরুঁছিগিক! মোদের আজ । 


ভগন হৃদয়ে প্রশান্ত বদদনে 
বেশ ভূষা করি বিবিধ রতনে, 
পাটল বসন আজি পরিধানে ” 
সাঁজিল! নৃতন বিবাহ সাজে । 


মহাধজ্ঞ স্থলে হয়ে উপনীত 
, জন সংঙ্খ হেরি নহে বিচলিত, 
সহান্ত বদন চিত উল্লাসিত। 
অন্তরের জ্যোতি নয়নে জলে। 


শ্মশানের শ্যা হয় নিরমাণ 

ইন্ধনে রচিত শেষ উপাধান, 

. প্রজলিত বন্কি উঠে দীপ্তিমান 

সিন্দুর রক্তিম! দিগন্তভালে। 


সে দিনের সে কাহিনী করুণ, 
জনরবে শুনি কুল নারীগণ, 
ত্বরায় আসিরা করে দরশণ 
নয়ন আসারে ভিজায়ে ধরা । 


৫৬ অঞ্জলি। 


চঞ্চল সমীরে উড়িছে কেতন, 
সহম্র শিখায় জলে হুতাশন, 
উঠিছে সে ধুম আধারি গগণ 
চির আমুর্ম্তী ঈাড়ায়ে ওই | 


অগ্সি প্রদক্ষিন করি বার বার, 
প্রতিপদে সতী করি নমস্কার, 
ধেয়ানে নিরত আপন কাস্তার 
জলস্ত অনলে প্রবেশে ওই । 


“ন্ট ধন্ট সতী ভারতের নারী, 
যুগে যুগে তব কীত্তি গাথা স্মরি, 
তোমার সে পুণা সাগরের বারি 
অঞ্জলি ভরি পিয়া ধন্ত ভই। 





প্রয়াগ। 


আনন্দে স্মরিয়া চলিনু ছুটীয়া 
পবিজ্ঞর প্রয়াগ ধাম 
স্বচ্ছ গঙ্গ। জলে ষমুন! মিলিয়ে 


' ন্তিবেণী যাহার নাম। 


অঞ্জলি। 


“হেথা আমি তবে চলি বাত্রী সবে 
পূজিতে অক্ষয় বট 

লয়ে ফুল অর্থ প্রবেশিক়1 তুর্গ 
লভিস্টু চরণ তট। 


গিরি গুহাকারে [নয়্ে অন্ধকারে 
রচিত সোপান স্তর 

'সালোক প্রজ্বালি পদ্দে পঙ্দে চলি 
মিলি সবে পরস্পরে । 


অনস্ত অক্ষয় কীন্তি যশোময় 
পুরাতন দেব দেবী 

মাক ছুর্বাস! শীতল! মনসা 
পুণ্যের প্রতিভা ছৰি।, 


অনেক প্রতিমা গুণের গরিম! 
বর্ণনে শকতি হীন 

অতৃপ্ত নয়নে করিছে দশন 
অগণ্য ধনেশ দীন। 


ওই পৃণ্যময় বিটপী অক্ষয় 
বিরাজিত ঘুগে যুগে 

নাহি ফল পত্র [শাখা ছুটী মাত 
বিজড়িত যেন ছংখে এ 


৫৭ 


৫৮ 


অঞ্জলি।- 


আদি তরুবর অক্ষয় অমর 
আদি দেব নারায়ণ 

কিছু নাই যবে নিরাকার ভবে 
আদা তোমার হ্থজন। 

অতল ভূতল ধরা রসাঁতল 
প্রলয় পয়োধি বারি 

ঘোর অন্ধকার হেরি নিরাকার 


তব পঞ্জ্রে ভেসেছিল হরি। 


কুরু ক্ষেত্র হেরি তব উচ্চশিবে 
বসিয়া ভূষণ্তী কাক 
ক্ষত্রিয় রুধিরে পুরিয়। উদর. 
চঞ্চুপুটে বাজাইত ঢাক। 


সেই স্থৃতিময় ক্ীবট অক্ষয় 
নমি এই লীলা ক্ষেত্র) 
কোল দিয়া তোম! হই পুর্ণ কাম! 
নমি প্রয়াগ পবিত্র । 


অশোঁক রচিত কীত্তি সুকল্পিত 
খোদ্দিত গাত্র যার 
ইতিহাসে যাঁর গুনি সবিস্তার; 
সেই স্তস্ত বিরাজে হোয়। 


অঞ্জলি। 


প্রশস্ত প্রাঙ্গন করি বিচরণ 
বাহিরিয়! ছুর্গ দ্বারে 

পরিখা উতারি হেরি পুণ্য বারি 
প্রণীপাত করি মারে। 


নমো নমো গঞ্জে তরল তরঙ্গে 
নমোতীর্ঘ ভাগিরথী 

পতিত পাবনী অধম তারিণী 
নমি গঙ্গে সরন্বতী। 





ভরঘাজ আশ্রম। 


এই সেই পুণ্যাশ্রম করি দরশন, 
রাবণে বধিয়া রাম 
এসে এই পুণ্য ধাম 
এইখানে করিলেন আতিথ্য গ্রহণ 
এই সেই ভরদ্বাজ মুণির আশ্রম । 


মন্দিরে পুজিত হর 

নিন্নতলে মুণিবর 
মহাতপ! ভরহ্বাজ ধ্যানে নিদগন 
হেথায় করেন রাম আতিথ্য গ্রহণ। 


৫৯ 


অঞ্জলি। 


বাঁবণে ত্রহ্মত্ব ছিল 

বধে পাপ উপজিল 
ছত্র দণ্ড নিতে মুণি করিয়া বারণ 
উপদেশ দেন রামে কোটী শিবাচ্চণ। 


পুঁজি কোটা মহেশ্বর 

পুত করি কলেবর 
অযোধায় চলিলেন শ্রীরাম লক্ষণ 
হেথায় করেন রাম কোটী শিবার্চণ। 


কত যুগ বুগাস্তর, 

বয়ে গেছে তারপর, 
আজিও রয়েছে স্বৃত আশ্রম পবিত্র 
নমি এই পুণ্য স্থান নমি এই তীর্গ। 





একা । 


একাকী এসেছি ভবে, 
একাকী যাইতে হবে, 
সাথী কেহ নাই মম এ বিশ্ব সংসারে । 


কুশ বেঁধে হাতে হাতে। 
বিধির বিধান মতে, 
উদ্বাহ বন্ধনে পিত! লপিলেন ধাারে । 


অঞ্জলি ! 8১ 


ছর্গম কালের পথে 
সেও ত যাবেনা সাথে, 
একাকী যাইতে হবে অনস্ত নিলয়ে। 


জীবন ফুরায়ে যায় 
দেখিয়ে দখন তায়, 
বুকভরা কত তৃষা জাগে সঙ্গোপনে ৷ 


পশ্চাতে মরণ আলি 
গোপনে গোপনে হাঁসি 
জানায় শেষের কথা নিতা কাণে কাণে! 


চালাতে আমার রথ, 
স্থগম করিনি পথ। 
শেষের সেদিন মনে পড়ে অনিবার 


দয়াময় দিও আলে! 
দয়ার বত্তিক। জ্বেলো, 
পথন্রান্ত হয়ে যেন না ফিরি আবার । 





অঞ্জলি । 


কাশীধাম। 


দূর হতে হেরি ওই কিবা মনোহর, 
কি সুদৃশ্য ধরাভলে, 
অমর কাহাঁকে বলে, 
এইত অমরাবতী নয়ন গোচর, 
বিরাজিত অন্নপূর্ণা সহ বিশ্বেশ্বর। 


নীচে বহে পুণ্যতোর1 জাহৃবীর নীর, 
বিখ্যাত বরুণা অসী 
তারি তটে বারানসী 
স্ব্ণচুড়শীর্য অই বিচিত্র মন্দির, 
দোলায় পতাকা শত মৃদুল সমীর । 


শুভ্রকায অদ্ধাবৃত এই শিবমঠ, 
সৌধমক়্ মাল! গাথা 
আধ আবরিয়! পাতা 
বিপুল জাহ্ৃবীকুলে দীড়ায়েছে বট, 
প্রদোষে প্রদীপ মাল! উজলিছে তট। 


শিলায় রচিত সারি সোপানের স্তর, 
পূর্ণ কুম্ত কক্ষে করি, 
বালবৃদ্ধ যুব! নারী, 
হেলায় চড়িছে পিঁড়ি ক্রমে উচ্চতর, 
ফূর হতে দৃস্ত তার কিবা মনোহর 


অঞ্জলি । ৬ 


শিবময় কাশীধাঁম আনন্দ ভবন, 
পঞ্চ ঘাটে পঞ্চ ছত্র, 
নীচে ছ্বিজ পড়ে মন্ত্র 
সফল তিলক তরে চলে যাত্রীগণ, 
করে লয়ে অর্থ ডালা কুস্থুম চন্দন। 


হরিনাম । 


সমো নমো! হরি নমো নারাক্সণ 
সর্ব যজ্ঞেশ্বর হরি পীতাম্বর 
নমঃ বিশ্বব্ধপ নমো! নারায়ণ । 
ত্রেতায় সম্ভৃত আজাম্ুলম্বিত 
বাহু সুশোভিত কোদও বলয় 
দানব দমন অহল্য! তারণ, 
নমন্তে সাকার, যুগান্তে বিলয়। 
ছাপরে জনম নন্দের নন্দন 
মুরলী শোভিত শ্ীকর কমলে, 
কংশ বিনাশন মদন মোহন 
বঙ্কিম জুঠাম বসতি গোকুলে। 
কলিতে গোরাঙ্গ করেতে করঙ্গ, 
নামের তর উখণে নদীর 
পীতান্বর হরি মধুর মাধুরী 
গাইছে নাগরী আনন্দে মাতিরা। 


৩৪ 


গ্ধ। হরিনাম, 
পুরি মনস্কাম 
তীাহারি কীন্তিত 
হৃদ্‌য় পুরিত 


হরি গুণাধার, 
বলিরে ছলিতে 
পদ দিয়ে শিরে 
পাতাল আধারে 


লীলামষ হরি 
দ্রৌপদী আবরি 
হয়ে শ্যাম বাক 
পাঁগবের সখা 


পতিত পাবন 
বর্ষ সনাতন 
দয়াময় হবি 

শত দুখ হরি 


বলি হরি হরি 
মধুর শ্রীহরি . 
এ দেহ যখন 
রাখিও ব্রণ 


অঞ্চলি। 


গেয়ে অবিরাম, 
চৈতন্য উদাসী 
হরি নামামৃত, 
গাহে বিশ্ববাসী ।, 
অদিতি কুমার 
হইলে বামন, 
পাঠালে তাহারে, 
করিস! ছলন। 


বস্ত্ররূপ ধার 
কৌরব সদন 
দিলে তারে দেখা 
শ্রীমধুস্ুদন। 

অধম তাঁরণ 

হরি গুণাধার, 
তব নাম ধর 
যাতন। অপার। 


ওই পদে তরি 
জগত আশ্রম, 
হইবে পতন, 
দিও হে অভর। 


অঞ্জলি। ৬? 


কমলে কামিনী । 


সারি বেয়ে ঈাড়ি নেয়ে, 
আননে চলিছে ধেয়ে, 
মিলায়ে মধুর তান তটিনী কল্লোলে, 


উতরি তরঙ্গ মালা, 
কালিদহে নিরখিলা, 
কামিনী কমলে বসি ছলিছে হিল্লোলে। 


করে ধরি করী গিলে, 
ক্ষণে উগারিয়া ফেলে, 
মুদুল পবনে দোলে সহান্ত বনে, 


নিরথি অপূর্ব মৃত্তি, 
শ্রীমস্ত বিশ্মিত ক্ষাতি, 
নিবেদিল! শালবান নৃপতি সদনে | 


শালবান নরপতি, 
বলে তারে অল্পমতি, 
হবে তব প্রাণদণ্ড করিলে ছলন!। 


শ্লীমস্ত বলেন বাণী, 
ছলনা নাহিক জানি, 
দেখাইব শতদলে রূপদী ললনর্গ। 


অঞ্জলি। 


দামামা ছুন্দুভি বাজে, 
সসৈন্তে নৃপতি সাজে, 
আগে দেখাইয়] চলে শ্রীপতি কুমার, 


পপ পতাকার সারি, 
ধ্রখানে সপ্ত তরী, 
তী হের লীলাময় মহিমা! অপার 1৮ 
নাহি দেখে নৃপবর, 
ক্রোধে কাপে কলেবর, 
£কাঁতোয়ালে বলে বাধ সাধুর নন্দন, 


সদাগর স্গুতে ধরে, 
দক্ষিণ মশান তরে, 
হীমস্তের তস্ত করে শৃঙ্খলে বন্ধন। 


“অন্ভুতাপে দহে হৃদি, 
কি মোরে করিল বিধি, 
এ হেন বাজার রীতি না জানি কখন, 


পিতার উদ্ধার তরে, 
আসিয়া দিংহল পুরে, 
রহিলাঁম কারাগারে নিগড় বন্ধনে । 
কোথা মোর মাতৃরানী 
. কোথা মেই উজ্জরিণী, 
কোথা মম সপ্ততরী কোথ! কর্ণধার, 


অঞ্জলি। ৬৭ 


কোথা পিতা ধনপতি, 
না হইল তব গতি, 
এইখানে জীব লীলা সমাগ্ু আমার | 


তুমি মা যাত্রীর কালে, 
শুভাশিষ বেঁধে দিলে, 
তের মা. তোমার সরতে বধিছে মশানে. 


কোথায় চগ্ডিক! মাতা, 
র্গতি হের মা হেথা, 
কমলে কামিনীরূপ ঠেরিয়া নয়নে । 


তূমি ওগো শক্তিভূতা, 
ব্রহ্মনয়ী গিরি সতী? 
'অশক্ত কেন মা তবে বন্ধন মোচনে, 


হয়ে কি মা আত্মস্থ রা, 
রাখিলে পাষাণী ধারা, 
(তন “নত্রে হের তার সমস্ত মশানে। 
মশানে দাও মা দেখা, 
রাখিযে অক্ষয় লেখা, 
প্রাণ ভিক্ষা দাও তব তনয়ে তারিণী, 


দ্খো। দিয়ে শতদলে, 
পুনঃ, কোথা লুকাইলে, টি 
মশানে এসগে! তারা বিপদ বারিণী । 


অঞ্জলি। 
নাহি জানি স্তব স্ততি, 
ক্ষম ওগো আদন্াশক্ি, 
দুস্তরে নিস্তার কর শঙ্করী অভয়, 


অভামায়! খাতনাষা, 
নৃমুণ্ড মালিনী শ্যামা, 
বিসঙ্জিলা নাম উম! পাষাপ হনয় 1৮ 


ঘউুঁনির! ভকত বাণী, 
করুণ অন্তর বাণী, 
মহাকালী রূপ ধরি আসিলা মশানে, 


লোঁল জিহব। রক্তধারা, 
তীঙ্ষ ধার করে খীড়া। 
মাভৈঃ মাভৈঃ রব উঠিছে সঘনে। 


কোতোয়াল কম্পবান, 
পালানন লইয়া প্রাণ । 
শুনি নৃপ শালবান অপুর্বব কাহিণী, 
আপনি মশানে আসি, 
দেখি বাম! অট্রহাসি, 
ভয়ঙ্করী মঙাকালী ত্রিশুল ধারিণী । 
গলবস্ হয়ে বাজ 
কাঁলীকারে করি পুজা, 
শ্রীযমস্থেরে নিজ সুতা করিল অর্পণ । 


অঞ্জলি। ৬৯ 


শ্ীমস্ত আনন্দ মানে, 
নিবেদিয়া রাজস্থানে, . 
কারাগারে করে মুক্ত পিতার বন্ধন। 


মুক্ত ভয়ে ধনপতি: 
প্রফুল্ল হাদয়ে অতি, ” 

চগ্ডির মিমা গীতি করিয়া শ্রবণ, 
ভক্তিভরে পুজা করি, 
তুষিল। ভূবণেশ্বরী, 

পুত্রসঙ্ভ বধু লয়ে করিল! গমন । 
দামামা! হুল্দুভি কাড়া, 
ঘাটে বাজে সপ্তশ্বরা; 

শুনি ছুলু ধ্বনি করে খুল্পনা লনা, 
পুত্রবধূ অস্কে ধরে, 
প্রবেশিয়া অস্তঃপুরে, 

নানা উপচারে করে চগ্ডির অঙ্চণা। 


পতিহীন!। 


বিষাদের ছায়াময়ী কে ভুমি বাছনি, 
ও বিধুবদন তোর, 
বিষাদে রয়েছে ঘোর। 
দিবসে সরলী মাঝে মুদিত নলিনী? 





অঞ্জলি। 


কে সাজান তোরে বাছ। যৌবনে যোগিপী, 
দেখিতে পারি না আর, 
শতধারা অঙ্ধার, 

শুধু এক দীর্ঘ শ্বাস বিষাদ্দের ধ্ৰনি। 


আজিকে তোমার বাল। পতির বিহনে, 
এ হেন সোণার গায়, 


বিভৃতি ভূষণ তার, 
সুছে গেছে শোভারাশি তোমার জীবনে । 


হারাইক্স। প্রুবতার! কর্ম পারাধারে, 
আঁধারে আধারে ঘুর, 
ভাসিছে জীবন তরী, 
ংসার চলিছ ত্যজি হয়ে আত্মহারা । 


নাহি বাছ। সমাজের নাহি কোন দৌষ, 
এই কর্ম ক্ষেত্র মাঝে, 
সখ হুঃখ সবি আছে, 

বিরূপ বলিয়! কারে, কৃষ্ধিওনা রোঁষ। 


বিভূর অনন্ত লীলা এ বিশ্ব সংসারে, 
তার চক্রে অনুক্ষন, 
ঘুরিছে মানব গণ, 


ছঃখের 'অতুলে কিঃব! স্থুখের সাগরে । 


অঞ্জলি । ৭১ 


অনস্ত এ ম্হারিশ্ব অসীম বিস্তার, 
তার মাঝে চক্র ঘোরে, 
স্থথ ছুঃখ উঠে পড়ে, 
কশ্খমফলে জীবগণ কোপা স্থির তার। 


কর্তব্য সাধিতে বিশ্বে জন্মে নরগণ, 
বহিবারে কর্ম ফল, 
হইওন! হীনবল, . 
সবল সহিষ্ণ হও বাধ নিজ মন। 


স্থথ দুঃখ দুদিনের জানিও সকল, 
ভাবিলে জগত্ময়, 
সতী না বিধবা হয়, 
সতীর হৃদয়ে পতি রহে সমুজ্বল । 


শু রারঃদারারাজগাও়া৮ ারারও্এগাারাইিড ভারা আর 


সত্য । 


কি রবি উদদিয়াছিল আজিকার দিনে, 
বেলা অপরাহ্ন প্রায় 
দিনমণি অন্ত যার 

বিষাদে ঢেকেছে বিশ্ব আজি কি কারণে 


অঞ্জহি 


আনন তবদ আজ নিরানন্দ ময়, 
ভাসাইক্সা বক্ষঃম্থৃল 
ঝরিতেছে অশ্রজল 

অভাবের ছায়া এক ঢেকেছে আলয়। 


একি ছেরি পিতৃদেব ধূলির শধ্যার়, 
উঠিয়াছে হাহাকার 
চারিদিক অন্ধকার 

কি ভীষণ শোকশেল হৃদি ভেঙ্গে যায়। 


কোথাগেলে পিতৃদেব ত্যজিয় ভূবন, 
আজি জীবনের লীল! 
তুমি দেব সমাপিল! 

আজি শেষ যবনিক1 হইল পতন। 


হে পিতঃ পরমন্তপ দীনের আশ্রয়, 
কোঁথাহতে এসেছিলে 
আজি কোথা চলে গেলে 

পুণ্যের প্রতিভা দেব ছিলে জ্যোতির্ধয়। 


ংসারে মোহের মাঝে অসাধ্য সাধনে, 
সাঁধি জীবনের কাধ, 
কোথায় চলিলে আজ, 
নহিয়া আত্মীয়গণ শো হুতাশনে। 


অঞ্জলি । | ৭ 


সে রূপ সদাই হেরি জাগ্রত স্বপনে, 
তবচিন্র হৃদে আক! 
অতুল করণ! মাথা 
অহরহ জাগে স্বৃতি আমার জীবনে । 


ছিলন] ক্লেশের লেশ ব্যথিত পরাণ, 
অদ্বিক' ধেয়ানে নিত্য 
বিজয়ী তোমার চিত্ত 

তেয়াগিয়া কর্ম লীলা! করিলে প্রয়াণ। 


সত্য গুণে বিভৃধিত ছিল মহাব্রতী, 
জপ তপপুণ্য বলে 
মিশি দেবতার দলে 
যোগ্য ধামে হোক পিতা তোমার বসভি। 


তুমিত চলিলে দেব অমর আলয়, 
হয়ে আজ দেহ হার! 
ভ্রমেতে বুঝিন! মোর! 
'শোঁকানলে দহে সদা হুর্বল হৃদয়। 


মহানিদ্র! লভি সুখে ধুলিতে শয়ান, 
জনম করম ভূলি 
মুক্তির কেতন তুলি 
পরম পিতার কাছে করিলে গমন। 


৭8 


অগ্জলি। 


এস মিলে সবে মোপা ভ্রাতা ভগ্নিগণ, 
পিতার মঙ্গল তরে 
গাইসবে যুক্তকরে 

সেই সত্য হরিনাম ব্রঙ্গ সনাতন । 


মরণের পরপারে তুমি মা এখন, 
সেখাহতে হের মাতঃ 
জীবন তাজিল পিতঃ 

কর্ম আস্তে পুনঃ লভ সে চির মিলন । 


সপ পটার 


নবজীবন। 


উঠেছে নবীন ভানু নব জ্যোতি ভাতিয়া, 
লাই আর সেই দিন 
উৎসাহ্‌ উদ্যম হীন 

থাকিত যেমন পুর্ব পর পন্য চাহিয়া । 


আনিত বিদেশ হতে 
বাহিয়া অর্ণব পোতে 
কাচ বিনিময়ে দিত কাঞ্চন ঢালিয়া, 


হয়ে আলন্তের দাস 
ব্যবসা করিয্ক! ন্যশ 
সুলভের পোতে ছিল নিজ শিল্প, ভুলিয়া! । 


অঞ্জলি 1 ৭৫. 


হয়েছিল লক্ষ্মী হীনা 
নহে কেন বঙ্গ দীন! 
খ্যাত ছিল যার কারু পর্ব শ্রেঠ বলিয়া, 


শক্তিমমী পদ্মাসন' 
হইয়া প্রসন্মমনা 
বঙ্গে এসেছিলেন লক্ষ্মী পল্মাসন মেলিয়া। 


প্রভাতিল মোহ নিশি 
জাগিয়াছে বঙ্গবাসী 
সৌভাগ্য এসেছে ফিরে কর্ন পথ বিয়া, 


পাইয়া নৃতন দীক্ষ। 
লভেছে অনেক শিক্ষা 
বঙ্গের যুবকগণ কত দেশ ঘুরিয়া। 
তালা, চাবি, ছড়ি, ছাতি, 
ছুরি, কাচি, মোম বাতি 
ছোট হতে বড় ভ্রবা লইতেছে গড়িয়া । 
স্বদেশের পৃণা ভরা 
বারহারে ধন্য মোর 
ধন্য শিল্পকারগণ স্বদেশের সেবিয়া, 
ঈশ্বরের কুপাবলে 
কতু যেন নাহি টলে 
এই আশাকরি সবে তীর নাম স্রপ্িয়া। 


০ 


অগ্জলি। 


বিভক্ত বঙ্গ । 


আজি সেই স্মরণীয় দিন 
ষে দিন মা বঙ্গ ভূমি, ছিখণ্ড হলে গো তুমি, 
. গুনিনু এ নিদারুণ বারতা কঠিন। 
সে হতে প্রতিজ্ঞা করি পর পণা পরিহরি 
মহাব্রতে ব্রতী মোর! রব চিরদিন । 


আজি সেই স্দরণীক্প দিন 
আজি সেস্মৃতির দিনে, প্রতিজ্ঞা বঙ্ধন বিনে, 
কি আছে ললনা হৃদে শুধিবারে খণ। 
জদয়ের মহাবলে যতেক রমণী দালে 
রাখিব এ মহাব্রত বব যতদিন । 


আজি সেই স্মরণীয় দিন 


সে দিন স্মরণ করি, মহামন্ত্ হৃদে ধরি। 
হই যেন জন্মভূমি চরণে বিলীন 
চাই নাকে! পর পণা, বিলাস বাসনা শৃশ্ত 


স্বদেশের সেবা তরে সন্ক নবীন । 


আজি সেই ম্মরণীয় দিন 


এস মা চরণে ধরি তোমার তপস্ত। করি, 
আনম ভাঁরতে ফিরে সৌভাগ্য সুদিন। 
বহাইলে অশ্রধার কত কি দেখাবে আর 


এখনো হস্বনি তায ফিরিবার দ্লিন। 


অঞ্জলি । ৭৭ 


আজি সেই স্মরণীয় দ্রিন, 
কাহাকে বলিব আর ,. চাইতে ছুঃখ ভার, 
ভারতের দেবনর দয়া মার হীন 
মেলিয়া বিশাল আঁখি, উঠম! ভারত লল্্ী, 
এই শুভ সভাস্থলে হগুমা আমীন । 


পারার কএস্পরটি স্্পঞ্চ 


যুক্তবঙ্গ। 


উধার উদয়ে আনেক ভরা, 
আনন্দে আকুল বিপুল ধর', 
প্রভাত হইল নিশি। 


জাগ মা! ভারত, আননময়ী, 
মধুর গাহিছে বিহগ অই, 
শাখায়, শাখায় বদি। 


নবীন প্রভাতে আজিকে মাগো, 
নবীন আলোকে পুলকে জাগে 
নয়ন মেলম! তুমি। 


গগুণ ভেদিছে (বিজগ্র' গ্রামে, 
আমিছে সম্রাট মহিষী সনে, 
-দ্বেখিতে ভারত ভূমি | 


৪ 


অঞ্জাঁত 
এ সা. 


নগর প্রান্তরে আলোক দাম, 
প্রাসাদ হইতে দীনের ধাম," 
_ ক্ুন্থমে সজ্জিত দ্বার। 


আনন্দে সকলে পাগল পার, 
স্গল দর্শনে আপনা ভার, 
লস়্ে ভক্তি উপহার । 


ভারত বাপিয়! উঠিছে ধ্বনি, 


এস রাঙ্েশ্বর সম্রাট, রাশি, 
সাধিতে মঙ্গল কাজ । 


লাঞ্চিত ভারত, বিদীর্ণ বুক, 
সন্ক বরষ পাইয়! ছুখ, 
০পীভাগা মিলিল আজ । 


প্রজার রঞ্জনে নিবিষ্ট মন, 
বিভক্ত বঙ্গে করিয়া মিলন, 
রাজ আজ্ঞা ঘেঁষিল বিমানে 


প্রজা পুঞ্জী পেয়ে সে মন্থাদ্দান, 
আনন্দ আবেগে অধীর প্রাণ, 
মাতিল্‌ বিজয় গানে । 


দীর্ঘ জীবন লভ়ূন ভূন সম্রাট, 
জয় নিনাদ উঠুক বিরাট, 
জজ কয় যশোগান। 


অঞ্জলি। 
হে বিভূ অনস্ত করুণাময়, 


ভারভ বাচিছে সর্ববজ্র জয় 
সব্ব শুভ কব দান। 


স্কট 


শারদীয়! পুজা । 


শশবৎ গগণে শনী উঠিগাছে ভাতির"। 
মুক্ত কবি ঘন ঘটা, 
উজলি নবীনচ্ছট।, 
শোভিতেছে জল স্থল ভূমগুল ব্যাপিয়া । 


ট্রপ্‌ টাপ্‌ শব্ধ করি, 
নভাব পড়িছে ঝি, 
বববান ধাবা শেষে শোঁক অশ্রু বভিয", 


বিকাশি শেফালি ক্ষলি, 
আনান্দে পড়িছে ঢলি 

শশখতব সুধা বায়ে ভূমিতল লুটিয়। 
শুল্রবাসে বন্থুন্ধরা, 
,সজেছেন মনোহবা, 

ন্সধাস্ব সুধা ধার পড়িঙ্েেছে ছিপ, 


শবতের আগমনে, 
গ্রকতি শ্রীফুল্প যনে, 
হাসিতেছে চাঁবাদিক নব ভূষা পরিয়া 


৮৬ 


অঞ্জাল। 


বন আর অলঙ্কার, 
লয়ে প্রীতি উপহার, 
গ্রবালী এসেছে ঘরে প্রিয়জনে স্মরিয়া, 


জগৎ আনন্দে ভাসে, 
চির মৌনী সেও হাসে, 
হ্বাদিতেছে রোগাতুর রোগজ্জাল ভুলিয়া! । 
মায়ের প্রতিমা গড়ে, 
সাজাঘে না আশ পুরে' 
আরস্ভিছে দুর্গোৎসব আবাহন করিয়া, 
প্রতিপদে ছ্বিজগণ, 
স্বকার্ষে নিযুক্ত মন, 
করিতেছে চগ্ডিপাঠ মেঘ মন্ত্র তুলিয়? 
কৈলাসে শুনিয়া! মাত", 
ভক্তিপুর্ণ স্তৃতি গাথা 
এসেছেন ব্রহ্মময়ী দশ ভূজ তুলিয়া । 


সিংহপুষ্ঠে দগুমান, 
গজানন, ফড়ানন, 
লক্ষ্মী সরম্বতী পৌছে দুই পার্্ব শোভিয়া 
বিরাঁজিত দশতৃজা, 
বঙ্গবাসী করে পুজা, 
সহ সর্ব উপচাঁর ভক্তি অর্থ অপিঘা | 


অঞ্জলি । ৮১ 


কুমার কাশ্যপের জন্ম । 


জেত বনে বথা বুদ্ধ ভগবান, 

কাশ্তপ মাতার বলিল' আখ্যান, 

শিষ্য নরনারী উৎসুক আনন 
শ্রবণে। 


রাজগৃহ নাম নগর প্রধান, 
একজন তথা শ্রেষী গুণবানি,' 
অতি রূপবতী কুমারী তাহার 

| ভবনে । 


বণিকের গ্রহে কন্তা মহামনা, 

শৈশব হইতে ধন্্শ পরার়ণা, 

প্রব্রজাা লইতে করিল প্রার্থনা 
পিতারে। 


পিতামাত! শুনি মানিল বিম্ময়, 

একমাত্র দীপ তুমি এ আলয়, 

নিদারুণ কথা শুনিয়। হৃদয় 
বিদরে । 


দেবদর্তে বর মনোনীত করি, 
সমপিয়্া তাহে আপন কুমারী, 
পাঠাইল পৌছে শুভ বাত্রা,করি 

| সুদুরেশ 


৮২ 


অঞ্চলি 


গৃহিণী সাজিরা নূতন ভবনে, 

পতিপদ্দ সেবে (কৈশোর জীবনে, 

কভু মুদি আখি নিরখে সে ধানে 
প্রভৃরে। 


একদিন তথ নগর উৎসবে, 
বেশ ভূষা! করি কুল নারী সবে, 
দলে দলে সবে চলেছিল যবে 

মাতিয়!। 


রি 


পতি সম্বোধির়! বলিল পত্বীরে, 


, দীননারী সম তুমি কেন ঘরে, 


সর্বস্ব জীবন দিয়াছি তোমারে 
সঁপিরা। 


বেশ ভূষা করি বিবিধ রতণে, 

যোগদান কর কুল নারী সনে, 

উদ্দাসীর ভাব কেন তব মনে 
কিশোরে? 


শুনি কহে শান্ত! আ'থ ছল ছল. 

হে প্রভু, বিশ্বে গ্রুতাক্ষ সকল, 

নশ্বর এ দেচে বা্জয়। কি ফল 
উপরে ! 


অঞ্রলি। ৮৩ 


নবদ্ার হতে হয় বহির্গত, 
মল মুত্র আদি কত অবিরত, 
মলভাও দেহ করিয়! চিত্তিত 

কি হবে। 


মৃতাাল এ বে ব্যাধির মন্দির, 

কামকাট ভক্ষ্য মাংস রধির, 

শ্মশানের ভন্ম হবে এ শরীর 
ভূলোকে । 


পাতিবলে মম বুথা আয়োজন, 

তব যোগ্য তবে প্রত্রজ্য গ্রহণ, 

পরিধেয় হয় গেরুয়! বসন | 
ধারণে । 


শান্তা কহে প্রভু কর আশীব্বাদ, 

দেহ সেই ব্রত পুরো মন সাধ 

ক্ষমহ দাসীর শত অপরাধ 
চরণে | 


অর্স্ত লভিতে শৈশবে বাসনা, 
মনাথের নাথ পুরাও কামনা, 
করি যেন জদে তোমারি সাধন! 


বিজর্কন। 


অঞ্জলি 


ভিক্ষনীর বেশে ভিক্ষা পাত্র হাতে, 
ধীরে ধীরে সন্ভী পতি সাথে সাথে, 
উপাশ্রয় বন চরমের পথে 


চলিল । 


ছিল অল্পদ্দিন সসত্বা রমণী, 
নাহি জানে তাহা পন্তি কি আপনি, 
উপাশ্রয় আসি তাপস চারিণী 


রহিল। 


ক্রমে পরকাশ গর্ভের লক্ষণ, 
কাপাকাণি করে ভিক্ষু নারীগণ, 
'প্রকাশিতে বলে পত্য বিবরণ 


ভাহারে । 


শান্তা সহ চলে তবে উপাসিকা, 
সম্ভ কুবলয়ে গাখিক্1 মালিকা। 
লভিত্ত বুদ্ধের চরণ কণিকা! 

' অচিরে। 


বেথা বন বিথীক1 উজলি, 
বসেছেন বুদ্ধ ব্রিজগৎ ভুলি, 
চরণ নখরে 'খেলিছে বিজলী 

এ. 1. সনে |. 


অঞ্জলি । ৮৫ 


অনাথ পিওদ, বিশাখা) উপ্পালী, 

-সব.উপাসক উপাপিক। মিলি, 

বুদ্ধ' গণ গা! উদ্ধে বাহু তুলি 
গাহিছে। 


প্রবেশিয়া তথা ভিক্ষু নারীগণ, 

বন্দিয়া প্রভৃর যুগল চরণ, 

বিস্তারিয়া পরে শান্তা বিবরণ 
বলিছে। 


লঙ প্রভু এর সত্য পরিচয়, 

দেবদত্ত পত্ধী অন্য কেহ নয়, 

সসত্বা' ইছারে পতি নিরদয় 
ত্যজিল। 


দোষী কি নির্দোবী করছ বিচার, 

অ্তরধ্যামী প্রভু তুমি জান সার, 

এত বলি তাঁর তণ্ত আখিধার 
ঝরিল। 


শিষ্য সমবেত সন্ধ্যা আগমনে, 

চতুর্বিিধ বৌদ্ধ ঘেরিয়া আসনে, 

-নৃপ প্রসেনজিৎ বিচারাসনে, 
বমিল। 


অঞ্জলি । 


শান্তা ইতিবৃত্ত করিয় শ্রবণ, 

পরীক্ষা করিতে প্রধান! যে জন, 

ববণিক! আড়ে করেন প্রেরণ 
নীরবে 


প্রধান বলিল শুন হে রাজন, 

ষবে করেছিলে প্রব্রজা! গ্রহণ, 

তি পুর্বে তার এ গর্ভ ধারণ 
সম্ভবে। 


সভাসদে ডাকি বলে নৃপমণি, 

শুদ্ধমতী এই পবিত্র চারিণী, 

উপেক্ষিল পতি নির্দোষ রমণী 
রতনে । 


শাস্তা উপাসিকণ মহৎ হৃদয়, 

জন্মান্তরে পৃণা করিয়া সঞ্চয়, 

বৌদ্ধ উপাশ্রয়ে পাইল আশ্রয় 
প্রমাণে । 


যথাকালে সতী প্রসবিলা সত, 

জ্যোতি রূপে যোগী আবিভূতি, 

প্রকাশে চন্দ্রমা সন্ধ প্রশ্ত 
|] ও আননে। 


অঞ্জলি। ৮৭ 


ভিক্ষু নারীদের ব্রত উদ্যাপন, 

হয় না করিলে শিশুরে পালন, * 

নূপ অঙ্কে তাই করিলা অর্পণ 
সম্তানে। 


রাঁজপুরে শিশু হইল বর্ধিত, 
কুমার কাশ্ঠপ নামে পরিচিত্ত, 
সপ্ববর্ষে তার প্রব্রজা গৃহীত 

এ বনে। 


কাহাপ জননী শান্তা নামে খাত, 
শুনি ধন্য সবে কুমারের জাত, 
শিশু বুদ্ধদেবে করে প্রণিপাত 

চরণে । * 


| 
ক্ষ ক্ষুদ্র ফুল গুলি 
সৌন্দর্যে শোভিছে ধরা, 
আত্রাণে আকুল প্রাণ 
ভিতরে অমুত ভব! 


(পপ পি সে 
সী সিপপানী শপি ৮45 পি 1 পক পপ কপ পাপ 


* বৌদ্ধাজাতক গ্রন্থ হইতে। 


৮৮ 


অঞ্জলি 


ছুদিনে মরিয়া! যাঁয 

এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ, 
তবুও জগতে করে 

আপন আনন্দ দান। 


মধুকর মধু চক্রে 

মধু করে আহরণ, 
যেখানে যে টুকু পায় 

বয়ে আনে অনুক্ষণ | 


নাহি অলসত1 জানে 
নাহি হিংসা দ্বেষ মানে, 
মধু লোভে মাতোয়ারা 
_ খুণ গুণ গাহে গান। 


সঞ্চয় হইলে পূর্ণ 

অপরে হারিয়া লয়, 
এহেন শ্রমের ধন 

নাহি তাঁর বিনিময়। 


হোক সেই ক্ষুদ্র ডজ 
তবু তার কত গুণ, 
মহৎ হইতে সেই 


কিছুতেই নে নান | 


অঞ্জলি। ২৮৯ 


ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তু তকীট 

তত বৃক্ষ পরে রয়, 
অদ্ভুত রচণা করি 

রেশম জনমে তায়। 


তাহাতে গড়িয়। বস্ত্র 
করে লোকে বিনিময়, 
কার্পাসের বাস হতে 
সমাদরে গৃহে লয় । 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা গুলি 
ভেলে ছুলে মুদ্ু বাক্স, 
'আশ্রয় বেষ্টন করি 
পত্র আবরণে ছায়। 


কোমল পেলব শীর্ষ 
রমণীয় তন্থ তুল, 
তাহারা বহন করে 
গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা ফল। 


ক্ষুদ্র লতা বলি সেই 
কৃ 'নহে অনাদৃত, 

তাহার সমান নহে 
উচ্চশির তরু রত । 





অগ্জলি। 


বিশ্বশি্পী । 


যে রচিল এই বিশ্ব 

এমন লুন্দর দৃশ্ঠ 
নীলাকাশে হীরা পারা রজত ছটায় 
নিশিথে উজলে শশী দিবসে লুকার, 


যাহার করুণা বলে 
তরুশোভে ফল ফুলে 
ষড় খতু বার বার ভ্রমে আসে যার, 
যে রচিল এই বিশ্ব সেজন কোগায়। 


বসস্তে কুসুম রাজি 
নব কিশলয়ে সাজি 
মুল পবনে দোলে কিবা শোভ। পাস, . 


ধাহার করুণা করুণা 

নিত্য করে উদ্দীপন! 
আননেোর পারাবারে উথলিয়! যার 
সদানন্দময় প্রভু সেজন োথায়। 


ষে বিধির স্থবিধানে 
অজানিত ছুটী প্রাণে 
চির জীবনের তরে এক হয়ে যায় 
যাহার বন্ধনে জীব মোহিভ ধরায়, 


অঞ্জলি। 


যাহার করণাদানে 

জননীর স্তন্ধ পানে 
লভিছে কতন। স্থথ ' মোদের ধরায় 
বিশ্বময় বিশ্বরূপ সেজন কোথায়। 


যাহার এমন দয়! 

ধন প্রাণ সব দির! 
অবিরাম স্নেহ রাজো বনতি করায় 
যখন (ষ প্রয়োজন সকফলি যোগায়, 


রবি শশী নভে! পরে 

ধাহার কৌশলে ফিরে 
অনল, অনিল, জল যার রচনায় 
সব্ধ শক্তিমান প্রভু সেজন কোথায় । 


তুলিয়া মধুর তান 

যাহার মহিমা গান 
বিহঙ্গম গায় বসি শাখায় শাখায় 
বরষি অমিয় ধারা স্বর্গীয় স্ুধায়, 


যাহার করুণ! বলে 
মারকোলে শিশু দোলে 

অধরে, অমিয় হাসি নয়ন জুড়ায় 

সর্ব দেবেশ্বর যিনি প্রণমি ত্তীহায়। 


চে 


অগ্জলি। 
বাহার .ইচ্ছানম্ন. হয় 
সংযোগ বিচ্ছেদ লয় 
জ্বর] মৃত্যু ভোগ শোক ধাঁহার ইচ্ছায় 
বিশ্বচক্রে ঘোর জীব অনস্ত খেলায়, 


স্বামী পুত্রেকেহ রয় 

কেহ বা অক্ষম হয় 
শোকের উচ্ছাস কারো হৃদি বরে বায় 
ধাহার বিচিত্র লীল সেজন কোথায় । 


মায়াময় এ সংসারে 

আসে যায় বারে বারে 
মিটেনা অতৃপ্ত আশা বেদন। জালায় 
মানব জীবন চলে অতৃপ্ত খেলায়, 


ছার হীন শুন্য ঘরে 

অনশনে ধ্যান করে 
কালক্ষয় শেষ হলে ভেঙ্গে বাহিরায় 
যাহার রচিত গৃহ সেজনন কোথায়। 


অবসান হলে ,€বল। 
. সমাপিয়া জীব জীল। 
মানব লভিছে “নিদ্রা অনস্ত শখ্যায় 


ধহার এ বিশ্বলীলা! সেজন কোথায় । 


অঞ্জলি। ৯৩ 


কোজাগর । 


স্থখদ শরৎ নির্দবল গগণ, 

পূর্ণ বিকাশিত আনন্দ মগন, 

হাসিছে গুধাংশু এ শুভ লগণে, 
মধুর মধুর হাসি। 


জল স্থল ব্যাপী বিপুলা ধরণী, 
উজলিছে প্রভ! মানস মোহিণী, 
এসেছেন লক্ষ্মী জগত জননী, 

.... আজিকে পুর্ণিমা নিশি । 


সাজাইছে গৃহ চিত্র আলিপন', 

সন্ধ্যা সমাগমে জালে ধৃপ ধূনা, 

ভক্তি অর্থ লয়ে করিতে অর্চণা, 
পুরাঙ্গন৷ উপবাসী। 


ল্গীর সর ননী নান! উপচে, 

প্রাতি ঘরে ঘরে পৃঁজে লক্ষ্মী মা”রে, 

কতই আনন্দে নিশি আজিকার, 
জেগে রয় পুরবাসী ৷ 


ছোট বড় সবে সেজে গুজে যায়, 
মনে নাই ক্ষোভ, অনাহুত তায়, 
এমন আনন্দ বর্ষে কোথায়, 

- কোজাগরে মত্ত অবে। 


অঞ্জল । 


কিছু নহে শুধু নারিকেল জল, 
আতিথেয়তার সহজ সম্বল, 

তাই পান করি মানিছে মঙ্গুল, 
আজিকার উৎসবে । 


কামাখ্যা । 


তুমি মা জননী, ভূধর বাসিন; 
ওই ম' শিখর স্ৃত", 
গহন গহবরে, পৃজ্যা যক্সাকারে, 


নবরূপ শক্তিভূতা । 


বহে নির্ঝরিণী, কুল কুল ধ্বনি, 
পুত নন্দাকিনী তথা, 
স্পশ করি নর, মুক্ত কলেবর, 


মোক্ষ পদ লভে হেখা। 


স্কন্ধে সতীশব, পাগল ভৈরব, 
ভ্রমে বিশ্ব চরাচর, 
বিষ চক্রাধাতে পঞ্ণাশেক ভাগে, 


« খণ্ড সতী কলেবর। 


অঞ্জলি। ৯৫ 


একাংশ তাহার, এই পুণ্যাগার. 
নীলগিরি নিবাসিত, 
কুমারী কল্পন।. ভক্তের সাধনা, 


পুজিত1। জগৎ মাতা । 


হেথায় মন্দিরে, প্রণমিয়া শির, 
পুত দেহ মানি সবে, 

এই পীঠস্থান, কামাখ্য! প্রধান, 
বন্ধরূপা নমস্ততে ৷ 


খোকার হামি। 


কসিত কাঞ্চন জিনি, 
উজ্জ্বল বরণ খানি, 
প্রাণের খোকাটী মোর হেলে হেসে আয়রে । 
দেখে স্টোর ভাসি মুখ, 
মনে বড় পাই সুখ, 
দূরে যায় সব দ্রখ, নরন জুড়ায় রে। 
সোণার খোকাটী মোর হেসে ভেসেআয় রে! 


নি 


অঞ্জলি । 


গোলাপ মল্লিক চাপা, 
তব তুল্য আছে কেবা, 
স্বর্গ পারিজাত তুই মরতে হেথায় রে। 
অধর অলক্ত মাখা, 
ও চাদ বদন রাঁকা, 
মু মুছু হাসি তায় কিবা শোভা পায় রে। 
সোণার খোকাচী মোর হেসে হেসে আয় রে।. 


স্বরগ হইয়া হারা, 
নয়নে ফুটেছে তারা, 
বদনে উজলে শশী জোছন। ছড়ায় রে। 
সুন্দর ভুরুটা আকা, 
রামধন্্ যেন বাঁকা, 
কোমল কপোল দুটী কিবা শোভা পায় রে। 
সোণার থোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে।- 


কালো মেঘ জিনি কেশ, 
কুঞ্চিত মন্থণ বেশ, 
বাহছুলত। সুললিত কমনীয় কায় রে। 
অস্ফুট মধুর ভাষা, . 
শ্রবণে অতৃপ্ত আশা, . 
নির্শম পাষাণ তারো হৃদয়ে জাগায় রে।; 
সোঁণার খোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে। 


অঞ্লি। ৯৭ 


তোদের লইন্না বুকে, 
চিরকাল থাঁকি সুখে, 
তোদেরি মঙ্গল শুধু এ হৃদয় চায় রে। 
আনন্দ কাননে বসি, 
হেরি ওই মুখ শশী, 
আমার বাসনা বিভূ রেখো তব পায় রে। 
সোনার খোকাঁটী মোর হেসে হেসে আয় রে। 


ইন্দুমতী ও অজ। 


হুর্যাবংশ জাত অজ নৃপমণি, 
তরুণ অরুণ জিনিয়া! কান্তি, 
অযোধ্যায় ধার রাঁজ সিংহাসন, 
প্রসাদে ধার প্রজার শান্তি। 





সেই নৃপবরে মাথরের পুরে, 
বরিলা কুমারী ইন্দুমতী, 

তিন কোটী রাজা হইল বিশ্বখ, 
্য়স্থ ত রাজা অজের প্রতি । 


ববমাল্য গলে নববধু লয়ে, 
গুভ যাঁজ্াকরি চলিলা রথে, 
কুপ্তি মগ যবে আছিল রাজন, 
নৃপগণ আসি ছেরিল পথে। 


গ 


৯৮ 


অঞ্জলি 
দহ্বিতে ডাকিছে মাথর ছুহিতা, 
নিদ্রা তাজি গুভূ নয়ন মেল, 
তোমারে হানিয়া ভবিতে আমাক, 
রণসাজে এ দেখ শক্ররা এল । 


চকিত হইয়! বীর চুড়ামণি, 
কোদও টঙ্কারি হাঁনিল? বাণ, 


এক বাণে হয়ে সহস্র যোদ্ধা, 


সমরে বধিল আঁরর প্রাণ । 


পুলকিত চিতে করিল গমন, 
বাজিল মঙ্গল ছুন্দুভি ভেরী, 
মুখরিত করি নগর প্রান্তর, 
আসিল সান্দন অযোধ্যা পুরী | 


রাজ সিংহাসনে নবীন দম্পতি, 
কিছুকাল ধরি শেভিল! দৌঁতে, 
প্রশবিলা সতী পুত্র দশরথ, 
হদয়ে ধরিলা চুমিয়া মুখে । 


নিদাঘের তাপে তপ্ত কলেবর, 
জুড়াতে কুস্থম উদ্ভানে বনি, 
গুধা ইলা, ইন্দু স্বয়ম্বর কথা, 


_ কুটিল আননে ফলজ্জ হানি। 


অঞ্জলি। ৯৯ 


মূ বছে তবে মলয় বাতাস, 
দিবাকর কর হয়েছে হারা, 
নীল নভোপরে ঝলমল করে, 
উজলি উঠিছে সাঝের তারা । 


আকাশের পথে বাজাইয়া বীণা, 
আনন্দে চলেছে নারদ খষিঃ 
বীণার কণ্ঠের পারিজাত হার, 
ইন্দুমতী গায় পড়িল খসি। 


শাপ ভ্রষ্টা দেবী স্বরগ কণ্ঠ, 
কুর্ঠ্য বংশদীপ অজের জায়া, 
মাল্যের পরশে তাজিল জীবন, 
ভূমিতে পড়িল অসার কারা । 


শিহবি উঠিল অজ মভারাজ, 
একি সব্ধনাশ হইল আজি, 
“কোথায় চলিল। পরাণ প্রতিম,. 
তাজিয়া! তাহার অজেরে আজি। 


জগতের সার সুষম] আহরি' 
নিরূপম তোমা গড়িল বিধি; 
হতভাগ্য তাবে হারাইচ্চু আমি, 
এমন অমুলায রমণী নিধি । |] 


অঞ্জলি। 


স্বরন্বর স্থলে বরিল! আমায়, 
তিন কোটী নৃপ বিমুখ কবি, 
পারিজাত হার পরায়ে তোমার, 
গোপনে গোপনে কে নিল হরি । 


প্রেম যজ্ঞে দ্রিলে পুর্ণাহুতি দান, 
কুন্থম কাননে আনিয়া! ছলে, 
তব অন্গগামী হইব ঘে আমি, 
এই ফুলহার পড়িয়ে গলে । 


তোমার বিহনে হেরি অন্ধকার 
নয়ন মেল গে হৃদয় রানী, 
আবার শুধাও মধুর সম্ভাঁষে, 
শুনিতে বাসনা তোমার বাণী। 


ইন্দ্রমতী বলি ডাকি বাঁর বার, 
স্মরিয়া নারদ বীণার তান, 
পারিজাত হার পরিল গলায়, 
হ”ল অবসান প্রণক্পী প্রাণ । 


শাপসুক্ত হয়ে প্রণরী যুগল, 
ধরার পবিত্র কুন্ুম ছটা, 

নূতন জীবনে নুতন মিলনে, 
র্রিদিব ভূবনে রহিল ফুটি। 





অঞ্জলি । ১৩১ 


ধাত্রী পান্না । 


মেবারের সিংহাসনে হ'তে অধীশ্বর। 
দাসীপুত্র বনবীর, 
মন্ত্রণ। করিল স্থির, 

উদ্দয় সিংহের বধে ঘ্বুচাইবে ডর 1 


ছিল তা'র ধাত্রী পান্না অতি গুণবতী, 
তুলনা করিতে তার, 
জগতে মিলেনা আর, 

কি ?দয়ে গড়িল বিধি এমন প্রক্কৃতি। 


মেবার রক্ষার তরে করি প্রাণ পণ, 
গুপ্তভাবে উদয়েরে, 
রাখি অপরের ঘরে, 

অরি করে সমপিল আপন সম্তান। 


বলিতে গলিয়া যায় পাষাণ হৃদয়, 
এমন অমূল্য ধন, 
নিদ্রা কোলে নিমগণ্, , 
সপ্ত জগত যবে নৈশ ঘোরময়। 


১৬ 


অঞ্জলি.। 


এমন সময়ে আসি তস্করের প্রান, 
ঘরে পশে বনবীর, 
ধাক্র পুত্র শাস্ত ধীর, 
ঘুমায়ে রয়েছে যথা, পালক্ক শ্যায়। 


নিকটে বসিয়। মাতা হেরিছে নয়নে, 
বিধাইয়া মহাপাশ, 
পুজ্রেরে করিয়া নাশ, 
চলিল পাষণ্ড বীর প্রফুল আননে 


রটিল নগরে এই বারতা ভীষণ, 
মেবারের সিংহাপন। 
চক্রী কর গত ধন, 
বনবীর, উদ্দয়ের বধিল জীবন । 


মরেণি উদয় সিংহ ধাত্রীর কৌশলে; 
আহা দেবী ধাত্রী পান্না, 
তুমিই জগতে ধন্তা। 

গাইছে তোমার যশ অনস্ত নিথিলে। 


প্রকাঁশিল! ধার তরে ত্যাগের বৈভৰ,' 
হ'লন। বাসনা পুর্ণ, 
লৌহ রাখি দিলে স্বর্ণ, 

উদয় হইতে অন্ত মিবার গৌরব। 





অঞ্জলি। 


অবসান। 


বৃথা হল গত এ দীর্ঘ জীবন, 
ভূলে পরিণাম একি করিলাম 
মিছে হরিলাম সময় রতন। 


পলে পলে আফু যায় অবিরত, 
আখি জো1তি হীন হ'ল দিন দিন 
হারায় 'এ দেহ ভলে অধিকৃত। 


মনুতাপানলে দহিছে এখন, 
করিব বলিয়া হাদয়ে পুষিয়া 
রখেছিন্ু মনে কত আকিঞ্চন। 


হেলায় সময় হইল বিগত, 
এ দীর্ঘ জীবন মিছাই বাপন 
গ্ররতি দিবসের ক্ষুদ্র কাজে রত। 


কবে হবে শাস্ত অশান্ত পরাণ, 


মুক্ত রোগ শোক যাৰ পরলোক 


করিয়া! অক্ৃতি তারে সমর্পণ) 
কবে হবে শান্ত অশান্ত পরাণ। 


খানে ক কতা, বস্তি শে এ 


বেঙ্গল কেমিক্যাল টিম প্রিট্টিং প্রেসে, 
শ্রীবীরেন্্রমোহন গুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত । 
৯৯, মাঁণিকতল! মেন রোড, কলিকাতা। 


